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শ্ীজানকীনাথ বস কর্তৃক বুকল্যাগড প্রাইভেট লিমিটেড, ১, শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬ হইতে 
প্রকাশিত ও শ্রীপরিমলকুমার বঙ্গ কর্তৃক বসুপ্রী। প্রেস, ৮০1৬, গ্রে স্ট্রীট, কলিকা তা-৬ 
হইতে মুক্রিত। 


ভূমিকা 


চুক্তি আইন ইতিপূর্বে “আধিক প্রলংগ” পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে 
বাহির হয়; এখন অংশীধারী আইন ও পণ্যবিক্রয় আইনের সহিত মৃক্ত 
হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল । 

এই পুস্তক প্রণয়নে গ্রতি ক্ষেত্রেই পরিভাষার অহ্থবিধা বোধ করিয়াছি । 
পশ্চিমবংগ সরকারের প্রকাশিত পরিভাষা সর্ব নিবিচারে ব্যবহার করা 
যুক্তিযুক্ত মনে করি নাই, এবং উহা আইনের পুস্তক রচনার পক্ষে পাপ্তও 
নহে। বাধ্য হইয়!, পণ (00781791107), নিক্ষল (০1৭ ), উপচুক্তি 
(09881 000৮৮৮০৮)১ ইত্যাদি পরিভাষার অবতারণ। করিতে হইয়াছে। 
এগুলি ব্রটিহীন এরূপ দাবি করি না, তণে ইহাদ্বারা কাজ আবন্ত করিলে 
ভবিষ্যতে উপধুক্ত ব্যক্তিদের এদিকে দুষ্টি পড়িবে এবং ইহার সংস্কার হইবে 
এইরূপ আশা পোষণ করি । 

বিভিন্ন ধারার ব্যাখা, সমালোচনা, বিধয়-বিল্যাস প্রভৃতি খিষয়ে 
]। |]. 10938] কৃত (000900200 ০06১ 8. 0. 38০09 কত ৯7:9900119 14৮৬ 
এনং 990 870 [16:8৮ কৃত 0০7)10920191 119৬ হইতে বিশেষ সাহায্য 
পাইয়াছি, সেজগ্ত রুতজ্ঞতা জানাইঙেছি। সহকর্মীদের নিকট হইতে থে 
সাহায্য ও উতলাহ পাইয়াছি সেজন্য তাহাদের নিকট মামি বিশেধরূপে খণী। 

কলিকাতা ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্ভালয়ের বি. কন. পরীক্ষার্থীদের মাহায্য 
কর! এই পুস্তকের প্রপ্ধান উদ্দেশ্য ; সেজন্য অনেক ক্ষেত্রে শিস্তারিত অ।লোচনা 
ব্জন করা হইয়াছে এবং বিষয়বস্ত যাহাতে সহজবোধ্য হয় মেই দিকেই 
প্রধানত; দৃষ্টি বাখা হইয়াছে । - 

বাবহারশান্ত্র জাটল; আইনের ধারার ব্যাখ্যাম্ন অভিজ্ঞ বাবহারাজীবগণের 
মধ্যেও মতদ্বৈত ঘটিয়া থাকে । স্থতরাং এই প্রথম প্রচেষ্টায় অনেক ক্রটি 
থাকা ম্বাভাবিক। স্থধীবুন্দ সে বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকধণ করিলে 
কৃতজ্ঞ থাকিব। ইতি। 
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কলিকাতা ও বধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. কম. পরীক্ষায় বাণিজ্যিক ও 
শিল্প আইনের উত্তর বাংলা ভাষায় লেখা যাইবে । কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয় 
পরীক্ষার্থীদিগকে এই সুযোগ প্রদান করিয়াছেন (89651561029) 013970691: 
সুসুদ্বত। 99০. 19)। বর্ধমান বিশ্ববিদ্ভালয় এই সম্পর্কে কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের নীতি অনুসরণ করেন। নিচে পৃৰৌক্ত ধারাটি উদ্ধত হইল । 
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ও্রঞ্থহ্ম পল্লিস্ক্ষেকে 
ঢুক্তির হরনাপ 


(5015 ০৫6 0010800) 


চুক্তি আইনের উদ্দেশ্য-__সাধারণ ্যায়বুদ্ধি সম্পন্ন লোক 
পরস্পর লেন-দেনে যে সততা প্রত্যাশা করিয়া থাকে তাহারই 
নিশ্চিতরূপ স্বীকৃতি প্রদান করা চুক্তি আইনের উদ্দেশ্য । স্ৃতরাং 
চুক্তি আইনকে আশ্বাসন আইন বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে । 
চুক্তি হইলেই একাধিক পক্ষের মধ্যে আশ্বাসন বিনিময় হইয়া থাকে, 
এবং আইন এই সম্পর্কের সহিত আইনগত অধিকার (1101)0) এবং 
প্রাতিষঙ্গিক বাধ্যতা বা কর্তব্য (০0118901017 00118001701: 
৭4) যুক্ত করিয়া দিয়াছে । কেহ কোন অঙ্গীকার করিলে যিনি 
এ অঙ্গীকার স্বীকার করিয়৷ লইয়াছেন তাহার মনে একটা প্রত্যাশা 
জন্মিয়া থাকে । অঙ্গীকারকারী তাহার এক বিশেষ অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন শুধুমাত্র ইহাই তাহার অপর পক্ষের নিকট বাধ্যতার 
একমাত্র কারণ নহে, তিনি নিজের অভিমত প্রকাশের দ্বারা তাহার 
ভবিষ্ুৎ আচরণ সম্বন্ধে অপর পক্ষের একটা দাবিও স্থষ্টি করিয়া 
থাকেন। চক্তি আইনের এক বিশেষ লক্ষণ এই যে ইহাদ্বারা 
সাধারণতঃ কোন বস্ততে অধিকার জন্মায় না-_ব্যক্তিবিশেষের ভবিষ্বুৎ 
আচরণের উপর অধিকার জন্মায় । অবশ্য বন্ধক বা রেহন ( 0108৫ 
০: [790১086৫০0 ) প্রভৃতি ছুই' এক শ্রেণীর চুক্তিতে বস্তর উপর 
অধিকার জন্মিয়া থাকে । 

চুক্তি কাহাকে বলে? ভারতীয় চুক্তি অধিনিয়মের ২ (জ) 
ধারায় বলা হইয়াছে,-যে করার বা সম্মতি (8£1861)217) আইনের 
সাহায্যে প্রবর্তনীয় ( 20010591919 10% 19৬ ) তাহাই চুক্তি ব] 
নংবিদা (০০00৪০0)। এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় 


২ চুক্তি আইন 
যে, চুক্তি স্থষ্টির জন্য প্রয়োজন প্রথমতঃ, একটি করার বা সম্মতি, 
দ্বিতীয়তঃ, এ করার আইনের সাহায্যে প্রবর্তনীয় হইবে । সুতরাং 
চুক্তির স্বরূপ বিশদভাবে হৃদয়ংগম করিতে হইলে প্রথমেই দেখিতে 
হইবে করার বা সম্মতি কাহাকে বলে এবং করারে কি কি শর্ত পালন 
করা হইয়া থাকিলে উহা! আইনের সাহায্যে প্রবর্তনীয় হইবে । 

করার বা সম্মতি ( £১৪6]07600) 2 ছুই বা তাহার অধিক 
ব্যক্তি বা পক্ষ কোন কার্ধ করিতে বা কোন কার্ধ হইতে বিরত 
থাকিতে পরস্পর অঙ্গীকার করিলে তাহাকে করার বা সম্মতি বলা 
হয়। ভারতীয় চুক্তি অধিনিয়ম অনুসারে প্রত্যেক অঙ্গীকার 
(101010152 ) এবং যে সকল অঙ্গীকার একে অপরের পণ (০০7 
519618000 ) তাহাদের প্রতি প্রস্থ (০৮াঢে 92: )--এই উভয়েই 
করার বলিয়া গণ্য [ধা ২ (চ)]। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, 
সাধারণতঃ যে অর্থে অঙ্গীকার শব্দ ব্যবহার করা হয়, আইনে ইহা 
দ্বারা ঠিক সেই অর্থ বুঝায় না। সাধারণ কথায় আমরা বলিয়া থাকি, 
_রামের গাড়িখানা মেরামত করিয়া দিলে, রাম শ্যামকে 'একশত 
টাকা দিবে অঙীকার করিল। কিন্ত চুক্তি আইন অন্ুসারে 
ইহ অঙীকার নয়, প্রস্তাব (06: 0 01:909591 ) মাত্র । শ্যাম 
এই প্রস্তাব স্বীকার করিষা লইলে তখন ইহাকে অঙ্গীকার বলা 
যাইবে । স্ৃতরাং করার (88:551021)%) বা অঙ্গীকার (01010156) 
মাত্রেই দুইটি অংশ থাকিবে, প্রস্তাব (০61 01: 00:00958] ) এবং 
স্বীকৃতি ( 8০০0681)06 )। 

ভারতীয় চুক্তি অধিনিয়মে চুক্তির যে সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা 
হইতেই বুঝা যাইবে যে যদিও সকল চুক্তিই করার, সকল করারই 
চুক্তি হইতে পারে না। ইহার কারণ এই যে করার মাত্রেই আইনের 
সাহায্যে প্রবর্তনযোগা নহে। চুক্তি সম্পাদিত হইলে এক পক্ষের 
যেমন অধিকার (11810) জন্মে, সেইরূপ অপর পক্ষেব বাধ্যতা 
(011890075) জন্মিয়া থাকে । এই বাধ্যত! আইনের সাহায্যে 


চুক্তির স্বরূপ টা 


প্রবর্তন করা হয়। ম্বতরাং যে করারে এই বাধ্যতা জন্মে না তাহা 
চুক্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। উদাহরণ ত্বরূপ বলা যায় যে, 
সামাজিক ব্যাপার সম্পকীঁয় করার চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে নাঁ। 
যদি ছুই ব্যক্তি একত্রে সিনেমা যাইবে করার করে, তবে তাহাকে 
চুক্তি বলা যায় না । তাহার কারণ এই যে, এই করারে কোন বাধ্যতা৷ 
জন্মে না বা পারস্পরিক অধিকার জন্মে না, এবং সেই হেতু এক পক্ষ 
করার রক্ষা না করিলে অপর পক্ষ আদালতের শরণ লইতে পারে 
না। যে করার আইনের সাহায্যে প্রবর্তন করা যাইতে পারে, 
কেবলমাত্র তাহাই চুক্তি বলিয়া গণ্য হয়। 

চুক্তির অপরিহার্য অজ (12556170191 18161061005 06 8. 00০017- 
0:৪০.) কোনও করার আইনের সাহায্যে প্রবর্তনীয় হইলেই চুক্তি 
বলিয়া গণ্য হইবে । শ্তরাং করারে যে সকল শর্ত প্রতিপালিত 
হইলে উহা আইনের সাহায্যে প্রবর্তনীয় হইবে, সেই সেই: শর্তই 
বৈধ চুক্তির € ৬৪11৭ ০০9০.) অপরিহার্য অঙ্গ । এই শর্তগুলি 
নীচে দেওয়া হইল । 

(১) প্রস্তাব ও স্বীকৃতি (06 ৪204 4১০০০008705) ? এক 
পক্ষের আইনানুগ প্রস্তীব (18৬টি] ০0) এবং অপর পক্ষের 
আইনান্নুগ স্বীকৃতি (19001 809652170০9 ) অবশ্য থাকিতে হইবে। 
“আইনানুগ” বলিবার উদ্দেশ্য এই যে এ প্রস্তাব এবং স্বীকৃতি 
ভারতীয় চুক্তি অধিনিয়মের বিধান অনুসারে হওয়া আবশ্যক । 

(২) বিধিগত সম্পর্ক (1[,9৪9] [২৪1০0017511 ) ৫ প্রস্তাব 
এরূপ প্রকৃতির হইবে যে উহা স্বীকৃত হইলে তাহাদ্বারা বিধিগত 
সম্পর্ক টি হইতে পারে। যেকরারে (82166100171) উভয় পক্ষের 
এইরূপ বিধিগত সম্পর্ক স্থষ্টির উদ্দেশ্য থাকে না, সে করার কখনও 
চুক্তি হইতে পারে না। 

(৩) পণ (00105106107) ৪ কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতাত 
পণবিহীন করার আইনের সাহায্যে প্রবর্তনযোগ্য হয় না। চুক্তি 


£ চুক্তি আইন 

এক শ্রেণীর লেন-দেন ; ইহার প্রকৃতি এই যে ইহাতে এক পক্ষ কিছু 
পাইয়া থাকে এবং তাহার বিনিময়ে কোন কার্য করিতে বা কোন 
কার্ধ হইতে বিরত থাকিতে অঙ্গীকার করে । কোন কিছুর বিনিময়ে 
যাহা পাওয়! যায় বা দেওয়া হয় তাহাকেই পণ বলে । পণ বলিতে 
একপক্ষের যেমন কোন অধিকার, স্বার্থ, লাভ বা স্থবিধ৷ বুঝায় তেমন 
অন্য পক্ষের কোন বিরতি, হাঁণিঃ ক্ষতিঃ বা দায়িত্ব বুঝাইয়া থাকে 
(00116 %5, 7159 )1 51715961101 7911০01 যথার্থ ই 
বলিয়াছেন যে এই ছুই শ্রেণীর মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীই সমধিক 
গুরুত্বপূর্ণ । কারণ, পণ বলিতে এক পক্ষের লাভবান হওয়া ততটা 
বুঝায় না যতটা অপর পক্ষের কোন অধিকারের হানি বুঝায় । পণ 
বলিতে কোন কার্ধ (৪০৮) অথবা বিরতি ( 91085181005 ) অথবা 
কোন কার্ধ করিবার বা কোন কার্য হইতে বিরত থাকিবার অজীকার 
( 0:092056 ) বুঝাইতে পারে । 

(8) যোগ্যতা (08901): করারে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির 
করার করিবার যোগ্যতা থাকা আবশ্যক, অন্যথা এ করার আইনের 
সাহায্যে প্রবর্তনযোগ্য হইবে না। করার করিবার অধোগ্যতা 
(10500700905005 ) নানাবিধ কারণে জন্মিতে পারে, যথা নাবালকত্ব 
(1010011 ), মণ্তিফ বিকৃতি ( 10090), মগ্ভপানজনিত উন্মত্ত 
€ 01001100555 )১ ইত্যাদি । 

€৫) স্মেচ্ছাপ্রদত সম্মতি (12056 010560) 3 করারে সকল 
পক্ষের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সম্মতি থাকা আবশ্যক। বল প্রয়োগ 
(09210190 ), অনুচিত প্রভাব (81000 170015708 ), ভূল 
(701509]5 ), মিথ্যাবর্ণন (0015:60199600901018 ) অথবা শঠতার 
( 90৭) দ্বারা প্রণোদিত হইলে করারে যথার্থ সম্মতির (£6100105 
০9256 ) অভাব ঘটিয়া থাকে । 

(৬) বৈধ উদ্দেশ্য (19511 0100০) 2 করারের উদ্দেশ্য 
অবৈধ (1115851 ), ছূনীতিপুর্ণ ( 202)0181 ), অথবা লোকনীতি 


চুক্তির স্বরূপ 


বিরুদ্ধ (90058 0১ 000]10 00110 ) হইলে এ করার চুক্তি 
বলিয়া গণ্য হইবে না। 

(৭) নিশ্চয়তা ( 0610517)0 )£ করারের অর্থ নিশ্চিত ও 
স্থম্পষ্ট হওয়া আবশ্যক । যে করারের অর্থ স্বম্পষ্টর্ূপে নিধণরণ করা 
যায় না, সে করার প্রবর্তনযোগ্য নহে । 

(৮) লিপিবদ্ধ ও পক্জীভুক্তকরণ ( ড/10078 ৪00. [২681৩- 
0৪001 ) 2 আইনে যে যে বিশেষ ক্ষেত্রে লিপিবদ্ধ ( ৮1007) ) 
এবং অথবা পঞ্জীভূত্ত ( £581505150 ) করিবার বিধান আছে, সেই 
সকল ক্ষেত্রে এ বিধান প্রতিপালিত হওয়া আবশ্যক, নতুবা করার 
চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে না। অন্যান্য ক্ষেত্রে করার মৌখিক 
(০:৭1) হইবার কোন বাধা নাই। অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক 
(101715966 0 11010091015 701:0121 ), সম্প্রদেয় পত্র 
(1381১018101 10500100 ) প্রভৃতির ক্ষেত্রে লিখিত চুক্তি 
অপরিহার্য । 

(৯) সম্পাদনের সম্ভবপরতা ( 295510111০6 0961001 
[0970০ )£ যে করার সম্পাদন করা সম্ভবপর নহে তাহা চুক্তি 
বলিয়া গণা হয় না। যে কার্য স্বতঃই অসম্ভব তাহা সম্পাদন 
করিবার করার নিস্ফল (৮০1) গণ্য হইবে। (ধা ৫৬)। 
যাত্রবিচ্ার সাহাণ্যে রত্বকোষ আবিধার করিবার করার এই 
অঁণীর অন্তভূ্তি । 

উপরে যে নয়টি শর্ত উল্লেখ করা হুইল ইহার প্রত্যেকটি 
প্রতিপালিত হইলে করার আইনের সাহায্যে প্রবর্তনীয় হইবে, 
অর্থাৎ চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে । স্তৃতরাং এই শর্তগুলিই চুক্তির 
অপরিহার্য অঙ্গ । 

ভারতীয় চুক্তি অধিনিয়মে এই প্রতিটি শর্ত সম্বন্ধে নানাবিধ 
নিয়ম (19153) আছে। পরবতাঁ পরিচ্ছেদগুলিতে তাহার 
আলোচনা করা হইবে । 


ভ্িভ্ঞীল্ল ন্িল্ভ্ছেল 


প্রন্তাব ও শ্বান্তুতি 


(0951 800 4১0০6008199 ) 


এক পক্ষের আইনান্থগ প্রস্তাব (19%0] ০65: ) এবং অপর 
পক্ষের আইনানুগ স্বীকৃতি (19/60] 2£০০5009)০৪ ) থাকিলে তবেই 
চুক্তি ( ০০110800 ) সম্পাদিত হয়। এখন দেখা যাউক প্রস্তাব এবং 
স্বীকৃতির ত্বরূপ কি। 


প্রস্তাব (7:9009981 0: ০0961. ) 


যখন এক ব্যক্তি কোন কার্য করিবার বা কোন কার্য হইতে 
বিরত থাকিবার ইচ্ছা অপর এক ব্যক্তিকে জ্ঞাপন করেন-__-এ কার্য 
বা বিরতিতে তাহার সম্মতি লাভের উদ্রেশে-_-তখন প্রথম ব্যক্তি 
প্রস্তাব করিলেন বলা হয়।--ধা, ২ (ক) 

যে ব্যক্তি প্রস্তাব করেন তাহাকে বল! হয় প্রস্তাবকারী ব৷ 
প্রস্তাবদাতা (10109095967 ০: ০850: ) এবং যাহার নিকট প্রস্তাব 
কর হয়, তাহাকে বল! হয়, প্রস্তাবদত্ত ব! প্রস্তাব গ্রহীতা (8০166) । 
যে প্রস্তাব অপর পক্ষকে জ্ঞাপন কর! হয় নাই, তাহা অসম্পূর্ণ । 
এইরূপ অসম্পূর্ণ প্রস্তাবে অপর পক্ষের কোন দায়িত্ব জন্মে না। 


প্রস্তাব বিষষক নিয়ম--€ 20155 71669810106 0961 ) 

১। প্রস্তাবে বিধিগত সম্পর্ক (15281 7613009% ) স্থাপনের 
উদ্দেশ্য ও যোগ্যতা থাকা আবশ্যক । একত্রে চিত্রগৃহে যাইবার 
প্রস্তাবে বা চা পান করিবার প্রস্তাবে বিধিগত সম্পর্ক স্থাপন হয় না; 
ইহাতে একপক্ষের সেরূপ উদ্দেশ্য থাকে না এবং অপব পক্ষেরও 
কোন দায়িত্ব জন্মে না। সুতরাং ইহা বৈধ প্রস্তীব (৮৪114 
019109591 ) নহে। 


প্রস্তাব ও স্বীকৃতি ৭ 


২। প্রস্তাব ব্যক্ত (6300:595 ) অথবা! পারিপাশ্থিক অবন।র 
দ্বারা চিত হইতে পারে। যে প্রস্তাব কথায় প্রকাশ কর! হয় তাহা 
ব্যক্ত, কথা ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে প্রস্তাব করা হইলে তাহাকে 
বিবক্ষিত ( 100116 ) বল! হয়। 

প্রস্তাব বিভিন্ন উপায়ে করা যাইতে পারে । এক ব্যক্তি অপর 
এক ব্যক্তিকে বলিলেন,-“আপনার গাড়িখানা আমার নিকট পাঁচ 
হাজার টাকায় বিক্রয় করিবেন কি?” ইহা অতি সাধারণ উপায়। 
এখানে প্রস্তাব ব্যক্ত হইয়াছে । “যে আমার হারানো কলম খু'জিয়া 
দিতে পারিবে তাহাকে দশটাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে”- যদি এই 
মর্মে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় তবে সেক্ষেত্রেও প্রস্তাব ব্যক্ত বল! হইবে । 
কিন্তু যে পরিস্থিতিতে কোন যুক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি প্রত্যাশা করেন না 
যে বিনামূল্যে কেহ কাজ করিয়া দিবে, সেইরূপ পরিস্থিতিতে যদি 
আমি কোন ব্যক্তিকে আমার জন্য কোন কাজ করিতে দেই, তবে 
তাহাও প্রস্তাব বলিয়া গণ্য হইবে । ইহা আচরণ দ্বারা প্রস্তাব 
(০61 10 ০010000০0)। এক্ষেত্রে প্রস্তাব ব্যক্ত নয়, বিবক্ষিত। 
ট্রাম কোম্পানী কলিকাতার রাস্তায় ট্রামগাড়ি চালায় এবং স্থানে 
স্থানে গাড়ি থামাইয়া যাত্রীদের উঠিবার ও নামিবার শ্থযোগ দেয়। 
ইহ! দ্বারা ট্রাম কোম্পানীর নির্দিষ্ট ভাড়ায় যাত্রী বহন করিবার প্রস্তাব 
বিবক্ষিত হয়। আমি যদি দোকানে যাইয়া আমার কলমটি মেরামত 
করিয়া দিতে বলি, তবে তাহাই আমার প্রস্তাব হইবে। ইহাও 
আচরণ-দ্বারা প্রস্তাব। কলম মেরামত হইয়া গেলে দোকানী 
পারিশ্রমিক পাইবার অধিকারী, এবং যদি পূর্বে পারিশ্রমিকের 
পরিমাণ স্থির করা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি তাহাকে 
যুক্তিসঙ্গত পারিশ্রমিক দিতে বাধ্য । 

৩। প্রস্তাবের শর্ত অনিশ্চিত (10099) বা অস্পষ্ট ( ৮88116 ) 
হইলে চলিবে না, নিশ্চিত (০2191 ) হওয়া আবশ্যক | 

যদি প্রস্তাবের শর্ত নিশ্চিত না হয়, যদি উহা অনিশ্চিত বা 


৮ চুক্তি আইন 


অস্পষ্ট থাকে, তাহা হইলে এ প্রস্তাব নির্ভরযোগ্য হয় না। যদি 
বল! হয়,_আমার এই কাজটি করিয়া দিলে তোমাকে কিছু টাকা 
দিব, তবে ইহা! নির্ভরযোগ্য হইতে পারে না, কারণ কত টাকা দেওয়া 
হইবে তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা হয় নাই । 

৪। প্রস্তাব আমন্ত্রণ (10৮10900৮00 005) বা ইচ্ছা 
ঘোষণা (90901880102 06 10109100100 ) কখনও প্রস্তাব নহে। 

মূল্য-তালিকা ( 971০6-115 ), সংবাদ পত্রে বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন, 
পণ্য বিক্রয়ের উদ্দেন্যে প্রচার পত্র (010০এ]2: 1566 ) প্রেরণ” এ 
সকল প্রস্তাব বলিয়! বিবেচিত হয় না। আপাতদৃষ্টিতে প্রস্তাব বলিয়া 
মনে হইলেও এগুলি প্রকৃতপক্ষে প্রস্তাব আমন্ত্রণ (151680000০9 
051) মাত্র । মুল্য-তালিকায় লিখিত আছে বলিয়া বিক্রেতাকে এ 
মূল্যে বিক্রয় করিতে বাধ্য করা যায়না । ভাবী ক্রেতা এ মূল্য 
প্রদানের প্রস্তাব করিয়া নিজেই প্রস্তাবদাতা হইবেন এবং সেই 
প্রস্তাব বিক্রেতা কর্তৃক স্বীকৃত হইতে হইবে । সেইরূপ ক্রয় বা 
বিক্রয়ের জন্য দরপত্র (57961 ) আহ্বান করিয়া যে বিজ্ঞপ্তি প্রচার 
করা হয় তাহাও প্রস্তাব নহে, আমন্ত্রণ মাত্র । 

প্রস্তাব এবং প্রস্তাব করিবার ইচ্ছা ঘোষণা কখনও এক নহে, 
ইহারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন । কোনটি প্রস্তাব আর কোন্টি ইচ্ছা ঘোষণা, 
তাহা ঘানার বিবরণ ও পারিপাশ্বিক অবস্থা হইতে বুঝিতে হইবে । 
“আমার গাড়িখান! পাঁচ হাজার টাকা বিক্রয় করিব মনে করিয়াছি? 
--ইহা প্রস্তাব বলিয়া গণ্য হইতে পারেনা, ইহা ইচ্ছা ঘোষণা । 
কিন্তু যদি বলা হয়--“আপনি কি আমার গাড়িখানা পাঁচ হাজার 
টাকায় ক্রয় করিবেন ?--তবে তাহা প্রস্তাব হইবে । [৪1719 
বনাম ট্ব1০].91590 মামলায় প্রতিবাদী সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন 
দিয়াছিলেন যে লণ্ডন হইতে কিছু দুরে একস্থানে কিছু আসবাবপত্র 
নিলামে বিক্রয় করিবেন । বাদী লগ্ডন হইতে নিদিষ্ট স্থানে যাইয়া 
'জানিতে পারেন যে নিলাম হইবে না। তখন তিনি চুক্তি ভঙ্গের 


প্রস্তাব ও স্বীকৃতি ৯. 


মামলা করেন। বিচারে সাব্যস্ত হয় যে প্রতিবাদী বিজ্ঞাপনে 
তাহার শুধুমাত্র প্রস্তাব করিবার ইচ্ছা ঘোষণা করিয়াছিল । 
স্থতরাং বিজ্ঞাপন অনুযায়ী কাজ করিয়া ইহাকে স্বীকৃতি দান করা! 
যায় না। 

৫1 প্রস্তাব সাধারণ (260618] ) অথবা বিনিদিষ্ট (596০19৩ ) 
হইতে পারে। যখন কোন নিদিষ্ট ব্যক্তি বা নিদিষ্ট ব্যক্তিবর্গের 
(৪০0 ০6 09:5905$ ) উদ্দেশে প্রস্তাব করা হয়, তখন উহাকে 
বিনিদিষ্ট (502016০) প্রস্তাব বলে। যে প্রস্তাব কাহাকেও নিদিষ্ট না 
করিয়া সবসাধারণের উদ্দেশে কর] হয়, তাহাকে সাধারণ ( &৩176141) 
প্রস্তাব বলে। যে কোন নিদিষ্ট ব্যক্তি, শ্রেণী, এমন কি সমগ্র 
পৃথিবীর উদ্দেশে প্রস্তাব করা যাইতে পারে। মথা_রাম আমার 
হারানো কলম খুঁজিয়া দিতে পারিলে তাহাকে দশটাকা পুরস্কার 
দিব। অথবা, কোন ছাত্র আমার হারানো কলম খুঁজিয়া দিতে 
পারিলে তাহাকে দশটাকা পুরক্ষার দিব, অথবা যে কেহ আমার 
হারানো কলম খুঁজিয়া দিতে পারিবে তাহাকেই দশটাকা পুরস্কার 
দিব। তবে এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে নিদিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক 
স্বীকৃত না হইলে কোন প্রস্তাব চুক্তির ভিত্তি হইতে পারে না। ঘে 
প্রস্তাব রামকে করা হইয়াছে, একমাত্র রামই তাহাতে স্বীকৃতি দান 
করিতে পারে, আর কেহ নয়। কিন্তু যে প্রস্তাব সর্বসাধারণকে করা 
হইয়াছে তাহাতে যে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ স্বীকৃতিদান করিতে 
পারে। 

৬। প্রস্তাব যাহার উদ্দেশে করা হয় তাহাকে অবশ্য জ্ঞাত 
করাইতে হইবে (70050 09 ০010000101096650 00 0106 06166) | 
যাহার উদ্দেশে প্রস্তীব করা হইয়াছে, এ প্রস্তাব তাহার গোচরে 
আনয়ন করা হইলে প্রস্তাব জ্ঞাত করান সম্পূর্ণ হয় ।-_ধা ৪. 

ডাকযোগে প্রভাব (085: 0 0০99)--ডাকযোগে প্রস্তাব 
করা যাইতে পারে । যখন ডাকযোগে প্রস্তাব করা হয় তখন 


১৪০ চুক্তি আইন 


ডাকঘর প্রস্তাবকারীর প্রতিনিধি বা অভিকর্তা (৪822171) ধরিয়া 
লওয়া হয়। ডাকযোগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হইলে এ প্রস্তাব 
সম্ঘলিত পত্র উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট বিলি (0611৮169 ) হইলে 
প্রস্তাব সম্পূর্ণ হইবে। এ বিষয়ে ইংরাজী আইন ও ভারতীয় 
আইনে কোন পার্থক্য নাই । 

প্রস্তাব উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে অবশ্য জ্ঞাত করাইতে হইবে (70050 19 
001001010109650 00 0065 ০56০)--ইহাঁর তাৎপর্য বিশ্লেষণ 
করিলে দেখা যায় যে যদি কোন ব্যক্তি কোন প্রস্তাব আদৌ ন! 
জানিয়া এ প্রস্তাবের শর্ত পালন করেন, তাহা, হইলে এ ব্যক্তির দ্বারা 
উক্ত প্রস্তাব স্বীকৃত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না এবং এ ব্যক্তি 
প্রস্তাবে বণিত স্থৃবিধার (95098 অধিকারী হইবেন না। ইহার 
কারণ এই যে এক্ষেত্রে কোন চুক্তি সম্পাদন হয় নাই। চুক্তি 
সম্পাদনের জন্য প্রস্তাব স্বীকৃত হওয়া আবশ্যক । এবং প্রস্তাব না 
জানিলে তাহা স্বীকৃত হইতে পারে না। 

অনেকেই ইহার নজীর (0:6€05060) হিসাবে এলাহাবাদ 
উচ্চ আদালতের লালমন বনাম গৌরী দত্ত মামলার উল্লেখ 
করিয়াছেন। গ তাহার নিরুদেশ ভ্রাতৃষ্পুত্রের সন্ধানে নিজের ভৃত্য 
ল-কে হবিদ্বারে প্রেরণ করেন ॥। তৎপর তিনি নিরুদ্দেশ ভ্রাতুষ্পুত্রের 
সন্ধানের জন্য হস্ত বিজ্ঞপ্তি মারফত ( 00103151) 10810 01115 ) 
পুরস্কার ঘোষণা করেন। ল নিরুদ্দেশ বালককে আনিয়া উপস্থিত 
করে এবং গ-এর অধীনে চাকুরী করিতে থাকে । প্রায় ছয় মাস 
কাল পরে চাকুরী হইতে বরখাস্ত ( 4157015950 ) হইয়া ঘোষণা 
অন্ুযায়ী পুরস্কারের দাবিতে মামলা আনয়ন করে । আদালতে 
মামলা খারিজ (0151515560) হইয়া যায়। 

1001125 9170119১ অশোক সেন, বার-এট-ল, আশোক সেন এম, 
এল, অরুণকুমার সেন ও জীতেন্দ্রকুমার মিত্র সকলেই মোটামুটি 
বলিতেছেন যে, পুরস্কারের প্রস্তাব বাদীর অপরিজ্ঞাত ছিল। 


প্রস্তাব ও স্বীক্কাতি ১১ 


স্ৃতরাং সে উহাতে স্বীকৃতি দান করিতে পারেনা । কাজেই কোন 
চুক্তি সম্পাদন হয় নাই; এই: কারণে মামলা খারিজ হইয়া যায়। 

ইহার! এই কারণ কোথায় পাইলেন জানিনা । বিচারপতি রায় 
প্রদান কালে বলিয়াছেন, বাদী প্রতিবাদীর অধীনে চাকুরী করিত। 
সেই হিসাবে তাহাকে নিরুদ্দেশ বালকের সন্ধানে প্রেরণ করা হয়। 
স্বতরাং বালকটির সন্ধান করা তাহার কর্তব্য ছিল। ইহা! সত্য যে, 
প্রভুর নিরুদ্দেশ ভ্রাতু্পুত্রের সন্ধান করা তাহার সাধারণ কতব্যের 
অন্তভূর্তি নয়। কিন্তু বালকটির সন্ধানে হরিদ্বারে যাইতে স্বীকৃত 
হইয়া সে এ বিশেষ কর্তব্য স্বীকার করিয়া লইয়াছিল এবং নিরুদ্দেশ 
বালককে সন্ধান করিয়া বাহির করা তাহার ভু পক্ষে বাধ্যতামূলক 
ছিল। যেহেতু সে পুরস্কার ঘোষণার পূর্বেই বাধ্যতা স্বীকার করিয়া 
লইয়াছিল সেইহেতু আমার মতে সে এ পুরস্কার দাবি করিতে 
পারে না। পুবের একটি বাধ্যতা (০1189007) ) বর্তমান থাকায় 
প্রস্তাব অনুযায়ী কার্য সম্পাদন (102160100)08009 0৫6 0076 ৪০0) 
প্রতিবাদীর অঙ্গীকারের পণ বলিয়! গণ্য হইতে পারে না ( ০917700? 
02 1£65981090 95 2 201051051901017 01: 075 06691709108 
77017155) | 121] ৬৪, 0৭00 000 11 4৮10 489, 

সুতরাং, প্রস্তাব না জানিয়া তাহার শর্ত পালন করিলে তাহাতে 
এ প্রস্তাব স্বীকৃত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না--এই সিদ্ধান্তের 
দৃষ্টান্ত হিসাবে লালমন বনাম গৌরীদত্ত মামলার উল্লেখ সংগত মনে 
হয় না। বাদী প্রস্তাব জানিত কি জানিত না তাহার উপর বিচারক 
কোন গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। পুর্বন্বীকৃত বাধ্যতা বর্তমান 
থাকায় পরবর্তা ঘোষণান্ুৃযায়ী পুরস্কারের দাবি জন্মে না,_-ইহাই 
বলিয়াছিলেন। ইহাঁও উল্লেখযোগ্য যে কতকগুলি হস্ত-বিজ্ঞপ্তি 
বাদীর নিকট প্রেরিত হইয়াছিল । 

অধিনিয়মের ৮ম ধারায় বলা হইয়াছে, প্রস্তাবের শর্ত সম্পাদনই 
প্রস্তাবের স্বীকৃতি €( 721:00117981702 0৫6 076 ০0100101905 0 & 
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ঢ71:000958] ১,১,০১১০০ 15 22 80060608006 06 076 0:9009581 )। 
প্রস্তাবের শর্ত সম্পাদন বলিতে প্রস্তাবকারী তাহার অঙ্গীকারের পণ 
ত্বরূপ যে শর্ত উল্লেখ করিয়াছেন তাহ] সম্পাদন করা ভিন্ন আর কিছু 
বুঝায় না। অবশ্য ২য় ধারায় বলা হইয়াছে, যাহার উদ্দেশে 
প্রস্তাব করা হয় সেই ব্যক্তি এ প্রস্তাবে তাহার সম্মতি জ্ঞাপন 
করিলে প্রস্তাব স্বীকৃত বলিয়া গণ্য হইবে । ইহা] ৪র্থ ও ৭ম ধারার 
সহিত একত্রে পাঠ করিলে প্রস্তাব জ্ঞাপন অপরিহার্য বলিয়াই মনে 
হয়। তাহ] হইলে ৮ম ধারার উদ্দেশ্য কি? ইহার উদ্দেশ্য এইরূপ 
মনে হয় যে,_যে সকল ক্ষেত্রে প্রস্তাবকারী স্বীকৃতি হিসাবে কোন 
কার্ষধ সম্পাদনের আবেদন করেন, অথবা যে সকল ক্ষেত্রে কোন 
কার্য সম্পাদন ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে স্বীকৃতি দান সম্ভব নয়, সেই 
সকল ক্ষেত্রে বিচার্ধ বিষয় হইবে প্রস্তাবের শর্ত এবং তাহা প্রতি- 
পালিত হইয়াছে কিনা? যে ক্ষেত্রে সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে কোন 
পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছে, সে ক্ষেত্রে যিনি পুরস্কার দাবি 
করিবেন তাহাকে শুধুমাত্র ইহাই প্রমাণ করিতে হইবে যে তিনি 
পুরস্কারের শর্ত সম্পাদন করিয়াছেন । লালমন বনাম গৌরীদত্ত 
মামলায় বিচারপতি বলিয়াছেন, সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তির 
দ্বারা কোন কার্ষ সম্পাদনের জন্য পুরস্কার ঘোষণা কর! হইলে, এ 
কার্য সম্পাদন হইলেই চুক্তি হইবে এবং এ চুক্তির ভিত্তিতে পুরস্কারে 
দাবি জন্মিবে। ইহাই যুক্তিসংগত মনে হয়, তবে ইহার অনুকুল 
বা প্রতিকূল কোন সন্তোষজনক ভারতীয় নজীর পাই নাই। 

৭। প্রস্তাব শর্তাধীন ( ০99৭1010191 ) হইতে পারিবে | 

প্রস্তাব এক বা একাধিক শর্তসাপেক্ষ হইতে পারে । বলা 
বাহুলা ফে এইরূপ ক্ষেত্রে শর্তগুলি গ্রহীতাকে জানাইয়া দেওয়া 
আবশ্যক । যদি কেহ শর্ত সম্বন্ধে কিছু না জানিয়া প্রস্তার স্বীকার 
করেন তাহা হইলে প্রস্তাবদাতা, শর্তপূরণ দাবি করিতে পারেন না। 
কিন্ত যে ক্ষেত্রে প্রস্তাবগ্রহীতার পক্ষে শর্তগুলি জ্বানা স্বাভাবিক 
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অথবা শর্তগুলির প্রতি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে বলিয়া 
ধরা যায় সে ক্ষেত্রে তাহার অজ্ঞতার দাবি গ্রাহা হইবে না । 

বাণিজ্যিক লেন-দেনে ইহার গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। বাণিজ্যিক 
চুক্তির শর্ত অনেক ক্ষেত্রেই বেশ জটিল এবং তাহার কতগুলি বিশেষ 
ভাবে অপর পক্ষের গোচর আনা হয় এবং কতকগুলি হয়না । 
একজন যাত্রী কিছু মালপত্র সঙ্গে লইয়া [911 হইতে ৬/17106- 
1১2৬5 যাইবার জন্য টিকিট ক্রয় করেন। টিকিটের সম্মুখ ভাগে 
“[)010]10 হইতে ড/1)105188৬510+ ইহাই শুধু মুদ্রিত ছিল। মাল 
হারাইলে জাহাজ কোম্পানীর কোন দায়িত্ব থাকিবে না--এই মর্মে 
একটি শর্ত টিকিট খানির অপর দিকে মুদ্রিত ছিল; কিন্তু এ যাত্রী 
টিকিটের অপর দিক দেখেন নাই, কেহ তাহাকে দেখিতে বলে নাই, 
এবং টিকিটের সম্মুখ ভাগে সেরূপ কোন নিদেশিও ছিল না। 
যাত্রাপথে জাহাজখানি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এ যাত্রীর মালপত্র পাওয়া 
যাঁয় না । জাহাজ কোম্পানী ক্ষতি পুরণ করিতে অস্বীকার করে । 
বিচারে ধার্য হয় যে টিকিটের অপর পৃষ্ঠে মুদ্রিত শত যাত্রীকে 
পূর্ণরূপে জ্ঞাত করান হয় নাই। কিন্তু যদি টিকিটের সম্মুখ ভাগে 
এরূপ কিছু মুদ্রিত থাকে যাহা অপরদিকে মুদ্রিত শর্তের বিজ্ঞপ্তি 
বলিয়৷ গণ্য হইতে পারে, তাহা হইলে ক্রেতা সেই শর্তে বাধ্য 
থাকিবেন,--তিনি তাহা! পাঠ করিয়াছেন কি করেন নাই তাহা 
অবান্তর । ক্রেত! যে ভাষা জানেন না সেই ভাষায় যদি শর্তগুলি 
মুদ্রিত থাকে তাহা হইলেও এই নিয়ম প্রযুক্ত হইবে। শর্ত স্বীকার 
করিবার পূর্বে তাহার কর্তব্য সেগুলির অন্নুবাদ চাওয়া ; তিনি যদি 
তাহা না করেন তবে ধরিয়া লওয়া হইবে যে তিনি শর্ত সম্বন্ধে 
অবহিত এবং তাহাছ্ার1 বাধ্য | 

প্রস্তাব কখন অতিপন্ন হয়? ( /1)270. 0095 ৪10. ০01 
19052? )--(১) প্রজ্তাবে যদি ব্বীকৃতির জন্য কোন সময় নিদিষ্ট 
থাকে, তাহা হইলে এ নিদিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইলেই প্রস্তাব 


১৪ চুক্তি আইন 


_অতিপন্ন হইবে । যে প্রস্তাবে এরূপ কোন কাল-সীমা (0106 11771) 
নিদিষ্ট থাকে না, তাহা যুক্তিসংগত ( 58300081015 ) সময় অতিক্রাস্ত 
হইলে অতিপন্ন হইবে ।--ধা ৬ (২) 

একজন ব্যবসায়ী এক ক্রেতার নিকট ৪০২ মণ দরে ছুইশত মণ 
চাউল বিক্রয় করিবার প্রস্তাব করিল এবং স্বীকৃতির জন্য তাহাকে 
এক সপ্তাহ কাল সময় প্রদান করিল। এ সময় অতিক্রান্ত হইয়া 
গেলে ক্রেতা তাহার স্বীকৃতি জানাইলেন। এক্ষেত্রে স্বীকৃতি জ্ঞাপনের 
পূর্বেই ব্যক্ত শর্তীন্ুৃযায়ী প্রস্তাব অতিপন্ন হইয়াছে এবং বিক্রেতার 
কোন বাধ্যবাধকত। নাই। 

ব্বীকৃতির সময় উল্লেখ না থাকিলে, যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে 
স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে হইবে, অন্যথা স্বীকৃতি বৈধ হইবে না। 
ম জুন মাসে শেয়ার ক্রয়ের প্রস্তাব দাখিল করেন । নভেম্বর মাসে 
তাহার প্রস্তাব স্বীকৃত হয় এবং তাহাকে শেয়ার বণ্টন করা হয়। 
বিচারে ধার্য হয় যে,__যেহেতু শেয়ার ক্রয়ের প্রস্তাব প্রদানের পর 
যুক্তিসংগত সময় অতিক্রান্ত হইয়াছে, সেইজন্য এ প্রস্তাব অতিপন্ন 
হইয়া গিয়াছে এবং ম শেয়ার ক্রয় করিতে বাধ্য মহেন | (1২981095- 
2965 ৬1০০119179651 ৬৩, 7৬101005009165 1166. 1 তি ও, 
7 109)। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, যুক্তিসংগত সময় বলিতে 
কি বুঝাইবে? ইহা! লেনদেনের প্রকৃতি ও পারিপার্খিক অবস্থার 
উপর নির্ভর করিবে । এই মামলার ৫1৬ মাস সময় যুক্তিসংগত 
গণ্য হয় নাই বলিয়া সর্বত্রই এইরূপ হইবে, তাহা মনে করা যুক্তিযুক্ত 
হইবে না] । 

(২) প্রস্তাবে স্বীকৃতির পুর্বে কোন শর্ত পালনের নির্দেশ 
থাকিলে, প্রস্তাবগ্রহীতা যদি সেই শর্ত পালন না করেন, তাহা 
হইলে প্রস্তাব অতিপন্ন হইবে 1 ধা ৬ (৩) 

এই স্বত্রটির অর্থ খুব স্পষ্ট নয়। স্বীকৃতি বলিলে পূর্ণ স্বীকৃতি 
বুঝায়, আংশিক স্বীকৃতি অন্বীকৃতির নামান্তর মাত্র । ন্ুৃতরাং 
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ষেক্ষেত্রে প্রস্তাবগ্রহীতা পূর্ব-শর্ত (09001001) 01606062:) 
পালন করেন নাই' সেক্ষেত্রে প্রস্তাব অস্বীকৃত হইয়াছে বলাই' সংগত 
মনে হয়। কিন্ত যাহার উদ্দেশ্যে প্রস্তাব কর! হয় তিনি যদি প্রতি- 
প্রস্তাব না করিয়া শুধুমাত্র জানিতে চান যে প্রস্তাবের শর্ত কোনরূপ 
পরিবতিত হইতে পারে কিনা, তবে তাহা অনুসন্ধান বলিয়া গণ্য 
হইবে এবং তদ্বার! প্রস্তাব অতিপন্ন হইবে না। 

প্রন্জাব প্রত্যাহারের প্রসঙ্গে স্মরণ রাখ! কর্তব্য যে, প্রস্তাবকারী 
যর্দি কোন পণ ব্যতীত তাহার প্রস্তাব মেয়াদের অতিরিক্ত সময় পর্যস্ত 
উন্মুক্ত রাখিতে সম্মত হন, তাহা হইলে তাহাদ্বারা তাহার বাধ্যতা 
জন্মে না এবং এরূপ নিদিষ্ট সময়ের পূর্বে তিনি এ প্রস্তাব প্রত্যাহার 
করিতে পারেন । ইহার কারণ এই যে, এই সম্মতি পণ দ্বারা সমথিত 
হয় নাই (0০0৫ 9000016040০ ০010314619010)১ ইহ] নিছক সম্মতি 
(17000) 09০০] ) 2 ইহাতে প্রস্তাবকারীর বাধ্যতা জন্মে না। 
কিন্ত যদি পণের বিনিময়ে গুস্তাব উন্মুক্ত রাখিবার অঙ্গীকার করা 
হয়, তবে তাহাতে বাধ্যতা জন্মিবে। স্টক বাজারে ইহা প্রতিনিয়তই 
হইয়া থাকে । 

স্বীকৃতি ( 4১০০60080০০) যাহার নিকট প্রস্তাব করা হয় 
তিনি এ প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলে প্রস্তীবটি স্বীকৃত হইল বলা 
হইবে ।--ধা ২ (খ)। 

স্বীকৃতির এই সংজ্ঞা হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে যাহার উদ্দেশে 
প্রস্তাব কর হয় একমাত্র সেই ব্যক্তিই এ প্রস্তাবে স্বীকৃতি দান 
করিবার অধিকারী । ক তাহার ব্যবসায় খ-এর নিকট বিক্রয় 
করিল, কিন্তু এই সংবাদ গ্রাহকদিগের নিকট প্রকাশ করিল 
না। যেদিন এই বিক্রয় সম্পাদন হইল সেইদিন অপরাহে 
একজন গ্রাহক অর্ভার পত্রে ক-এর নাম বিক্রেতা হিসাবে লিখিয় 
কিছু মালের অর্ডার প্রেরণ করেন। এ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সহিত 
গ্রাহকটির চলতি হিসাব ( £01য0108  ৪০০০০০৮) ছিল, এবং 


১৬ চুক্তি আইন 


ব্যবসায়ের নৃতন মালিক ব্যবসায় হস্তাস্তরিত হইয়াছে তাহা গোপন 
করিয়া মাল সরবরাহ করেন। মামলায় ধার্য হয় যেকোন চুক্তি 
সম্পাদন হয় নাই, স্তরাং খ এ মালের মুল্য আদায় করিতে পারিবে 
না। বলা হয় যে, “যদি কোন ব্যক্তি ক-এর সহিত চুক্তি সম্পাদন 
করিতে ইচ্ছা! করে, তাহ। হইলে প্রস্তাবে ক-কে যে অধিকার প্রদত্ত 
হইয়াছে, খ সেই অধিকার নিজেকে প্রদান করিতে পারে না 1” 
€(73001002) ৮৪,:1097085১ 1857১ 1575 177, 232.) যে ক্ষেত্রে 
ব্যক্তিগত বিবেচনার অবকাশ নাই এবং প্রস্তাবকারী কোন তৃতীয় 
পক্ষের সহিত চক্তিবদ্ধ হইতে অসম্মত হইবেন না মনে করা যাইতে 
পারে, সে ক্ষেত্রে অবশ্য কোন তৃতীয় পক্ষের স্বীকৃতি দ্বারা 
চুক্তি হইবে । 

(৩) যদি প্রস্তাবকারীর মৃত্যু বা মত্তিফ-বিকৃতি ( 1098210 ) 
ঘটে এবং এ সংবাদ স্বীকৃতি দানের পূর্বে প্রস্তাব-গ্রহীতার কর্ণগোচর 
হর, তাহা হইলে প্রস্তাব অতিপন্ন হইবে ।--ধা. ৬(৪) 

ইংরাজী আইনে প্রস্তাব স্বীকৃত হইবার পুবে যে কোন এক 
পক্ষের মৃত্যু হইলেই প্রস্তাব অতিপন্ন হইয়া থাকে । প্রস্তাবকারীর 
মৃত্যুসংবাদ না জানিয়া যদি অপর পক্ষ ব্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন, তবে 
ইংরাজী আইনে তাহাতে চক্তি হইবে নী» কিন্তু ভারতীর আইনে 
চুক্তি হইবে । 

(৪) প্রস্তাবকারী তাহার প্রস্তাব প্রত্যাহার (£5৬০০ ) করিয়া 
অপর পক্ষকে তাহা জ্ঞাপন করিলে (৮ ০0102)0001080010 01 
[0010 ০6 ১০০০০০০ ) এ প্রস্তাব অতিপন্ন হইবে ।- ধা, ৬ ১) 

প্রস্তাব স্বীকৃত হইলেই চুক্তিতে পরিণত হয় এবং প্রস্তাবকারীর 
বাধ্যতা জন্মে) প্রস্তাব ত্বীকৃত হইবার পুবে যে কোন সময় 
প্রত্যাহার কর! যায় । নিলাম বিক্রয়ের ভাক (014) নিলামকারীর 
হাতুড়ীর ঘা পড়িবার পূর্বে প্রত্যাহার করা যায়; যেহেঙ এডাঝ 
(101) প্রস্তাব ভিন্ন, অন্য কিছুই নয়, এবং হহাতে স্বীকৃতির পুরে 


প্রস্তাব ও স্বীক্রৃতি ১৭ 


কোন পক্ষের বাধ্যতা জন্মে না। প্রস্তাব প্রত্যাহার অপর পক্ষকে 
জানাইয়া দেওয়া আবশ্যক, নতুবা স্বীকৃতি প্রদানে কোন বাধা জন্মে 
না। মূল প্রস্তাব যেরূপ ভাবে জ্ঞাত করানো বা প্রচার করা 
হইয়াছিল, প্রত্যাহারের জন্য সেইরূপ বিজ্ঞপ্তি প্রয়োজন । 

স্বীকৃতিপত্র ডাকে প্রদান করা হইলেই (€ ৬1760 1675 00011 
০0901: 0 809015519% ) প্রস্তাবকারীর দিক হইতে স্বীকৃতি- 
জ্ঞাপন সম্পূর্ণ হয় অর্থাৎ এ স্বীকৃতিতে প্রস্তাবকারীর বাধ্যতা জন্মে ; 
এ পত্র প্রস্তাবকারীর নিকট না পৌছিলেও প্রস্তাবকারী তদ্বারা আবদ্ধ 
হন (13900095 ৭. 01019 11001909601, 1887, 9 411, 316 )। 
স্ৃতরাং প্রস্তীবগ্রহীতা স্বীকৃতিপত্র ডাকে দিবার পুর্বে প্রস্তাব- 
প্রত্যাহার পত্র তাহার নিকট পৌছান আবশ্যক, নতুবা এ প্রত্যাহার 
কার্ধকরী হইবে না। 

(৫) অস্বীকৃতি (15150001 ) বা প্রতি-প্রস্তাব €( ০901)061 
0০:) দ্বারা প্রস্তাব অতিপন্ন হয়। প্রতি-প্রস্তাব করা হইলেই 
পূর্ব প্রস্তাবের পরিসমাপ্তি ঘটে, এবং যাহার উদ্দেশে পুর্ব প্রস্তাব করা 
হইয়াছিল তাহার ইচ্ছায় এ প্রস্তাব পুনরুজ্জীবিত (7১৮1৮৪এ) 
হইতে পারে না। 

স্বীকৃতি বিষয়ক নিয়ম-_(২0195 12810109 4£১০০8008006) 
কোন প্রস্তাবকে চুক্তিতে পরিণত করিতে হইলে এ প্রস্তাবের 
স্বীকৃতিতে নিয় লিখিত শর্তগুলি প্রতিপালিত হওয়া আবশ্যাক 2-- 

(১) স্বীকৃতি চরম (81950100 ) এবং শর্তরহিত ( ৪০০0৪- 
11590) হইবে-ধাঃ ৭ (১)। 

ব্বীকৃতি দানে প্রস্তাবে বণিত শর্তের কোনরূপ পরিবর্তন করিলে 
ব। কোন নূতন শর্ত যুক্ত করিলে তাহা ন্বীকৃতি বলিয়া গণ্য হইবে 
না; ইহা একটি প্রতিপ্রস্তাব (০০9010091 ০০৩) | “আপনি আমার 
গাড়িখানা ৬০০০২ টাকা মুল্যে ক্রয় করিবেন কি ?”- ইহার উত্তরে 
প্রত্তবগ্রহীতা হী বলিলে তাহা চরম এবং শর্তরহিত স্বীকৃতি হইবে 


ই 


১৮ চুক্কি আইন 


এবং উহাতে চুক্তি হইবে। কিন্ত প্রস্তাবগ্রহীতা যদি বলেন, “হা” 
যদি গাড়িখানা মেরামত করিয়া দেন,” তাহা হইতে ইহা স্বীকৃতি 
হইবে না; ইহা পালটা! প্রস্তাব মাত্র, ইহা! অপর পক্ষ দ্বারা স্বীকৃত 
হইলে তবেই চুক্তি হইবে, নতুবা নহে । 

এই সম্পর্কে বলা আবশ্যক যে অতিরিক্ত কথা (58401010091 
৬০19 ) যুক্ত করিলেই স্বীকৃতি শর্তসাপেক্ষ বলিয়া গণ্য হইবে না । 
জমি বা বাড়ি বিক্রয়ের প্রস্তাবে সলিসিটর কতৃক স্বত্ব অনুমোদন 
সাপেক্ষে স্বীকৃতি প্রদান করা হইয়া থাকে; ইহা প্রকৃতপক্ষে শর্ত- 
সাপেক্ষ স্বাকৃতি নহে । এস্থলে প্রস্তাব গৃহীতা স্বীকৃতির সহিত কোন 
নৃতন শর্ত যুক্ত করেন নাই, তিনি শুধু আইনজ্ঞের সাহায্যে স্বত্ব 
অনুসন্ধানে তাহার যে আইনানুগ অধিকার তাহাই দাবি করিয়াছেন । 

(২) প্রস্তাবে কোন বিশেষ উপায়ে স্বীকৃতি প্রদানের নির্দেশ 
থাকিলে তদন্ুৃযায়ী স্বীকৃতি প্রদান আবশ্যাক- ধা. ৭২)। ফেবক্ষেত্রে 
টেলিগ্রাম করিয়া স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে বলা হইয়াছে সেক্ষেত্রে 
পত্রদ্ধারা স্বীকৃতি জানাইলে প্রস্তাব স্বীকৃত বলিয়া গণ্য হয় না। 
অবশ্য প্রস্তাবকারী ইচ্ছা! করিলে এইরূপ স্বীকৃতিও গ্রহণ করিতে 
পারেন। কিন্ত তিনি সরাসরি ইহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন না। 
তাহার কর্তব্য হইবে প্রস্তাব গ্রহীতাকে জানাইয়া দেওয়া যে, প্রস্তাবে 
স্বীকৃতি প্রদানের ঘে উপায় নির্দিষ্ট করা হইয়াছে একমাত্র সেই 
উপায়ে স্বীকৃতি প্রদান আবশ্যক । প্রস্তাবকারী যদি যুক্তিসংগত 
সময়ের মধ্যে ইহা না করেন তবে তিনি এ স্বীকৃতিদ্বার! বাধ্য 
হইবেন । 

(৩) প্রস্তাবে কোন নির্দিষ্ট উপায়ে ত্বীকৃতি প্রদান করিবার 
ব্যবস্থা না থাকিলে, কোন প্রচলিন্ত (85৪৪1 ) এবং যুক্তিসংগত 
( 15950109101 ) উপায়ে স্বীকৃতি প্রদান আবশ্যক-ধা. ৭(২)। 

আমর] নানাবিধ উপায়ে আমাদের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকি,_- 
কখনও কথায়, কখনও লিখিতভাবে, কখনও বা ইঙ্গিতে । এক ব্যক্তি 
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তাহার ঘড়ি অপর এক ব্যক্তির নিকট ১০০২ টাকায় বিভ্রয় করিবার 
প্রস্তাব করিলে দ্বিতীয় ব্যক্তি “ই1৮ বলিয়া স্বীকৃতি জানাইতে পারে 
অথবা শির সঞ্চালন বা অন্য-কোনরূপ ইঙ্জিত করিয়া জানাইতে 
পারে । মুখোমুখি কথাবার্তী না হইলে পত্র লিখিয়া স্বীকৃতি জানাইতে 
পারে। এ সকলই প্রচলিত এবং যুক্তিসংগত উপায়। ইহা ভিন্ন, 
অনেক সময় আচরণ দ্বারাও (05 ০০9০০) স্বীকৃতি প্রদান করা 
হয়। যখন কোন ব্যক্তি কোন যাত্রীবাহী বাসে আরোহণ করেন, 
তখন তাহার এই কার্য হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে তিনি 
বাস কোম্পানীকে নিদিষ্ট ভাড়া প্রদান করিতে স্বীকৃতি জ্ঞাপন 
করিয়াছেন। 

(৪) শুধুমাত্র মনোগত সম্মতি (00616 [27008] 29521) ) 
স্বীকৃতি বলিয়া গণ্য হয় না। যে সম্মতি মনেই রহিয়াছে, কোন কথা 
বা আচরণ দ্বারা ব্যক্ত হয় নাই, তাহা আইনের দৃষ্টিতে স্বীকৃতি নহে । 

(৫) স্বীকৃতি প্রস্তাবকারীকে জ্ঞাপন করিতে হইবে,__ইহাই 
সাধারণ নিয়ম । কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে প্রস্তাবকারীকে না জানাইলেও 
স্বীকৃতি বৈধ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে । যে ক্ষেত্রে প্রস্তাবের শর্ত 
হইতে এরূপ প্রতিপন্ন হয় যে প্রস্তাবের শর্তপালন দ্বারাই উহার 
স্বীকৃতি হইতে পারে, সেক্ষেত্রে “প্রস্তাবের শর্তপালনই শ্বীকৃতি বলিয়! 
গণ্য হইবে” (ধা, ৮) 1 08711]1 %, 08200110 90018 081] 
0১. (1893, । 03. 7. 256) মামলা! ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 
071১9110 900,019 0811 (০, বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রস্তাব করেন যে 
যদি কোন ব্যক্তি বিজ্ঞাপনের নির্দেশ অনুসারে একপক্ষকাল 97,015 
১1] ব্যবহার করিবার পরেও ইনৃফ্লুয়েগ্তা রোগে আক্রান্ত হন, তাহা 
হইলে কোম্পানী এ ব্যক্তিকে একশত পাউণ পুরস্কার প্রদান 
করিবেন । 15 081111] একপক্ষকাল নির্দেশিমত ১2801517911 
ব্যবহার করেন। তৎপর ইন্ফ্রুয়েঞ্া রোগে আক্রান্ত হইয়া এ 
পুরস্কারের দাবিতে কোম্পানীর বিরুদ্ধে্মুম়ূল! করেন ধার হয়. 


২০ টুক্তি আইন 

51015 199]1 ব্যবহার দ্বারা প্রস্তাব স্বীকৃত হইয়াছে এবং এই 
স্বীকৃতির আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি (00091 00100) 001080100 ) 
অনাবশ্যক । 

(৬) প্রস্তাব যে সময় পর্যস্ত বলবৎ থাকে (15108105 12 
9:০০) সেই সময়ের মধ্যে স্বীকৃতি প্রদান আবশ্যক । প্রস্তাব 
প্রত্যাহনত হইলে (16%০91.6 ) বা অতিপন্ন হইলে (15550 ) 
তাহাতে স্বীকৃতি প্রদান করা যায় না। 

(৭) স্বীকৃতি জ্ঞাপন কখন সম্পূর্ণ বলিয়া গণ্য হইবে তাহা 
অধিনিয়মের ৪র্থ ধারায় বলা হইয়াছে । 

ব্বীকৃতিপত্র প্রস্তাবকারীর উদ্দেশে প্রেরিত হইলেই স্বীকৃতি 
দাতার আয়ন্তাধীন থাকে না এবং প্রস্তাবকারীর দিক হইতে স্বীকৃতি- 
জ্ঞাপন সম্পূর্ণ হয়, অর্থাৎ প্রস্তাবকারী এ স্বীকৃতিদ্বারা আবদ্ধ হন। 
কিন্তু স্বীকৃতিদাতার দিক হইতে স্বীকৃতিজ্ঞাপন সম্পূর্ণ হইবে অর্থাৎ 
স্বীকৃতিতে তাহার বাধ্যতা জন্মিবে যখন ত্বীকৃতিপত্র প্রস্তাবকারীর 
নিকট পৌছিবে, তাহার পুর্বে নহে । 

স্বীকৃতি প্রত্যাহার ( 2৪৮০০৪০০% ০06 4১008002006 )- 
অধিনিয়মের ৫ম ধারায় বল! হইয়াছেঃ_ন্বীকৃতিদাতার দিক হইতে 
স্বীকৃতি জ্ঞাপন সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে যে কোন সময় স্বীকৃতি প্রত্যাহার 
করা যাইতে পারে, পরে নহে ! অর্থাৎ যে পর্যস্ত স্বীকৃতিপত্র প্রস্তাব- 
কারীর নিকট না পৌছায় সেই সময় পর্যন্ত ব্বীকৃতি প্রত্যাহার করা 
যায়। ক পত্রদ্ধারা খ-এর নিকট একখানা বাড়ি বিক্রয়ের প্রস্তাব 
করিল। খপত্রদ্ধারা এ প্রস্তাবে স্বীকৃতি প্রদান করিল। ক-এর 
নিকট এই স্বীকৃতি পত্র পৌছিবার পূর্বে যে কোন সময় খ তাহার 
স্বীকৃতি প্রত্যাহার করিতে পারে । ত্বীকৃতিপত্র ডাকে দিবার পর 
খ যদি টেলিগ্রামঘ্বারা তাহার স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে এবং এ 
টেলিগ্রাম স্বীকৃতিপত্রের পৃবেই ক-এর নিকট পৌঁছায়, তাহা হইলে 
খ-এর প্রত্যাহার কাধকরী (০৪5০৫৮০ ) হইবে । 


প্রস্তাব ও স্বীকৃতি ২১ 


এই' বিষয়ে ইংরাজী আইনে কিছু পার্থক্য আছে । ইংরাজী 
আইনে স্বীকৃতি প্রেরিত হইলে আর প্রত্যাহার কর! যায় ন1। স্থৃতরাং 
ইংরাজী আইনে খ-এর টেলিগ্রাম নিরর্থক হইবে । 

প্রত্যাহার জ্ঞাপন ( 001010001026102 04 [5৮০9০90017 ) 
অপর পক্ষকে প্রত্যাহার জ্ঞাপন করা আবশ্যক, নতুবা তাহা কার্যকরী 
হয় না। প্রত্যাহার জ্ঞাপন কখন সম্পূর্ণ বলিয়া গণ্য হইবে তাহা 
অধিনিয়মের ৩য় ধারায় বল! হইয়াছে । 

প্রত্যাহারপত্র অপর পক্ষের উদ্দেশে প্রেরিত হইলে প্রত্যাহার- 
কারীর আয়ত্তাধীন থাকে না এবং প্রত্যাহারকারীর দিক হইতে 
প্রত্যাহার জ্ঞাপন সম্পূর্ণ হয় এবং তিনি ইহাদ্বারা বাধ্য হইবেন। 

প্রত্যাহারপত্র যাহার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয় তাহার নিকট 
পৌঁছিলে তাহার দিক হইতে প্রত্যাহার জ্ঞাপন সম্পূর্ণ হয় এবং তিনি 
ইহাদ্বারা আবদ্ধ হন। 

ক খ-এর নিকট প্রস্তাব প্রদান করিল । খ পত্রদ্ধারা স্বীকৃতি 
জ্ঞাপন করিল। পরে টেলিগ্রামদ্বার৷ খ তাহার খ্বীকৃতি প্রত্যাহার 
করিল। টেলিগ্রাম করা হইলে খ-এব দিক হইতে প্রত্যাহার-জ্ঞাপন 
সম্পূর্ণ হইল এবং খ ইহাদ্বারা আবদ্ধ হইবে। ক-এর নিকট 
টেলিগ্রাম পৌঁছিলে ক-এর দিক হইতে প্রত্যাহার-জ্ঞাপন সম্পূর্ণ 
হইবে অর্থাৎ ক ইহ দ্বারা আবদ্ধ হইবে । 


 শুভক্ভীন্স সল্িজ্ছ্ছে 
পণ 


( (00510617001) ) 


পূর্বেই বলা হইয়াছে যে চুক্তি একপ্রকার লেন-দেন। ইহার 
প্রকৃতি এই যে ইহাতে একপক্ষ কিছু পাইয়া থাকে এবং তাহার 
বিনিময়ে কোন কার্য করিতে বা কোন কার্য হইতে বিরত থাকিতে 
অঙ্গীকার করে । কোন কিছুর বিনিময়ে যাহা পাওয়া যায় বা দেওয়! 
যায় তাহাকেই পণ ( ০975199180077 ) বলে । পণ বলিতে এক 
পক্ষের যেমন কোন অধিকার, স্বার্থ, লাভ বা স্ববিধা বুঝায়, সেইরূপ 
অন্যপক্ষের কোন বিরতি, হানি, ক্ষতি বা দায়িত্ব বুঝাইয়া থাকে 
(09105 9. 7158 )। পণ বলিতে কোন কাধ (৪০) অথবা 
বিরতি (291968181)06 ) অথবা কোন কার্য করিবার বা কার্ধ হইতে 
বিরত থাকিবার অঙ্গীকার (10:01915 ) বুঝাইতে পারে। 

রাম শ্যামের নিকট অঙ্গীকার করিল যে শ্যাম তাহাকে একশত 
টাক! প্রদান করিলে রাম দিল্লী চলিয়৷ যাইবে । এক্ষেত্রে রামের 
অঙ্গীকারের পণ হইল একশত টাক! প্রদান এবং ইহা রামের পক্ষে 
লাভ ব! স্থৃবিধা কিন্তু শ্যামের পক্ষে হানি বাক্ষতি। যদি এই চুক্তি 
অন্য দিক হইতে হয়, অর্থাৎ যদি শ্যাম পামের নিকট অঙ্গীকার করে 
যে রাম দিল্লী চলিয়া গেলে শ্যাম তাহাকে একশত টাক! প্রদান 
করিবে, তাহা হইলে শ্যামের অঙ্গীকারের পণ হইবে রামের দিল্লী 
যাওয়া । ইহাতে অর্থাৎ রামের দিল্লী চলিয়া যাওয়ায় শ্যামের কোন 
লাভ বা স্ববিধ। হইবে কিনা নিশ্চিত বলা যায় না। তবে রামের 
হানি বা ক্ষতি নিশ্চিত। দ্বিতীয় উদাহরণ হইতে বুঝা যাইবে যে, 
পণ বলিতে একপক্ষের লাভবান হওয়৷ অপেক্ষা অপর পক্ষের কোন 
অধিকারের হানি বিশেষভাবে স্চিত হয় ' কোন সাধারণ অঙ্গীকার 


পণ ২৩ 


( 510001 01010156 ) বলবৎ করিতে হইলে হানি অর্থে পণ থাকা 
একান্ত আবশ্যক । এই কারণেই পণবিহীন অঙ্গীকার আইনের 
সাহায্যে প্রবর্তনীয় নহে এবং উহাতে চুক্তি হয় না। কিন্তু যে 
ক্ষেত্রে অপর পক্ষ এই অঙ্গীকারের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া 
কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন সেক্ষেত্রে এ অঙ্গীকার আইনের 
সাহায্যে প্রবর্তনীয় হইবে । 

একজন ধনী ব্যক্তি এক বিদ্যালয় গৃহ পুন নির্মাণের জন্য এক 
হাজার টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন । পরে তিনি এ টাকা 
প্রদান করিতে অস্বীকার করেন । এস্থলে এ টাকা আদায় করিবার 
জন্য আইনের সাহায্য পাওয়া যাইবে না; যেহেতু টাকা প্রদানের 
অজীকার কোন পণ দ্বারা সমধিত বা পাকা হয় নাই । কিস্তষদি এ 
অঙ্গীকারের উপর আস্থা স্থাপন করিয়। বি্ভালয়ের পরিচালক সমিতি 
গৃহ নির্মাণ কার্ষে অগ্রসর হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহারা যে 
পরিমাণ দায় গ্রহণ করিয়াছেন সেই পরিমাণে (07:০ 0৪০০০ ) 
প্রতিশ্রুত টাকা আদায় করিতে অধিকারী হইবেন। ইহার নজীর 
হিসাবে 764970900 9, 90171 291701064 (1886, 14 091 64) 
মামলার উল্লেখ করা যাইতে পারে । এক্ষেত্রে প্রতিবাদী টাউন হল 
নির্মাণের সাহায্যকল্পে একশত টাকা অঙ্গীকার করেন। এই 
অঙ্গীকারের উপর নির্ভর করিয়া কার্ধসচিব ঠিকাদারের উপর এ 
নির্মাণ কার্ধের ভার অর্পণ করেন এবং তজ্জন্য তাহাকে পারিশ্রমিক 
প্রদানের দায় গ্রহণ করেন । বিচারে সাব্যস্ত হয় যে,_যদিও ইহা 
দাতব্য প্রতিষ্ঠানে সাহায্য করিবার অঙ্গীকার মাত্র এবং যদিও ইহাতে 
অঙ্গীকার কর্তার কোন লাভ বা সুবিধার সম্ভাবনা নাই, তথাপি 
যেহেতু এ অঙ্গীকারে আস্থা স্থাপন করিয়া কার্ধসচিব দায় গ্রহণ 
করিয়াছেন সেই হেতু এ দায় অঙ্গীকারের পণ বলিয়া গণ্য হইবে । 

ভারতীয় চুক্তি অধিনিয়মে পণের যে সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা 
এইরূপ £ অঙ্গীকারকারীর ইচ্ছায়, ফাহার নিকট অঙ্গীকার করা৷ 


রব চুক্তি আইন 

হইয়াছে সেই' ব্যক্তি বা অপর কোন ব্যক্তি যর্দি কোন কার্য সম্পন্ন 
করিয়া থাকেন বা কোন কার্য হইতে বিরত হইয়া থাকেন, অথবা 
কোন কার্ধ করেন বা কোন কার্ধ হইতে বিরত হন, অথবা কোন 
কার্ধ করিতে বা কোন কার্ধ হইতে বিরত থাকিতে অঙ্গীকার করেন, 
তাহা হইলে এই কার্ধ, বিরতি বা অঙ্গীকারকে (পুবোক্ত ) অঙ্গীকারের 
পণ বল হয় ।-_-ধা. ২ (ঘ)। 

এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়,_- 

(১) পণ বলিতে কোন কার্য, বিরতি বা অঙ্গীকার বুঝাইতে 
পারে। রাম তাহার গাড়িখান! শ্যামের নিকট ৭০০০২ টাকায় বিক্রয় 
করিবার প্রপ্তাব করে । শ্যাম এ প্রস্তাবে তাহার স্বীকৃতি জ্ঞাপন 
করে এবং রামকে এ টাকা প্রদান করে। এক্ষেত্রে শ্যাম করৃকি 
টাক। প্রদান কার্ধ হইল পণ। যছু হরিকে এক হাজার টাকা দিবার 
প্রস্তীব করে এই শর্তে যে হরি এক বৎসরের মধ্যে যছুর বিরুদ্ধে 
মামলা আনয়ন করিবে না। হরি ইহাতে স্বীকৃত হয় এবং এক 
বৎসরের মধ্যে যছুর বিরুদ্ধে মামলা করে না। এক্ষেত্রে পণ হইল 
হরির বিরতি । ছয় মাসের মধ্যে মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে এই 
শর্তে স্ববল তাহার বাড়ি অমলের নিকট ৩০,০০০ টাকায় বিক্রয়ের 
প্রস্তাব করে । অমল এই প্রস্তাবে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে 'এবং উল্লিখিত 
পরিমাণ টাকা উক্ত মাসের মধ্যে স্ববলকে প্রদান করিতে অঙ্গীকার 
করে। এক্ষেত্রে অমলের এই অঙ্গীকার হইল পণ। 

(২) পণ বলিয়া যাহা গণ্য হইবে তাহা অঙ্গীকারকারীর ইচ্ছায় 
বা অনুরোধে (“৪1 01) 05178 ০0£ 0) 0:01015501৮ ) সম্পাদিত 
হওয়া আবশ্যক । মুতরাং যদি কেহ স্বেচ্ছায় কোন কার্য সম্পাদন 
করেন, অঙ্গীকারকারীর ইচ্ছায় ব অহ্বরোধে নহে-_-তবে তাহা পণ 
বলিয়া গণ্য হইবে না। স্বেচ্ছায় যে অর্থসাহায্য করা হয় তাহা 
বহুবার করিলেও অর্থসাহ।য্য করিবার অজীকারে পরিণত হয় মা এবং 
পণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। এইরূপ কোন তৃতীয় ব্যক্তির 


, পণ ২৫. 


ইচ্ছায় বা অনুরোধে কোন কিছু করিলে তাহাও পণ বলিয়া গণ্য 
হয় না। 

(৩) পণের উৎস কোথায়? পণ কোন পক্ষ হইতে সঞ্চলিত 
হইবে? যাহার নিকট অঙজীকার করা হইয়াছে সেই ব্যক্তি বা অপর 
কোন ব্যক্তি (%0)6 010101565 01 80 00061 061:501৮” )--এই 
উভয়েই ভারতীয় আইনে পণের উৎস বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে । 
ইহার নজীর হিসাবে 01010102585 9. [২৪08998 (1891, 
4 1৭৭ 137 ) মামলার উল্লেখ করা যাইতে পারে । ক দানপত্র 
দ্বারা কিছু সম্পত্তি তাহার কন্যা 01)1018%8 কে প্রদান করেন এবং 
সেই সঙ্গে এই নির্দেশ দেন যে 000109য9 ক-এর ভ্রাতা [917958- 
কে একটি বাষিক বৃত্তি প্রদান করিবে । যেদিন এ দানপত্র সম্পাদিত 
হয় সেই দিনই 031১1010959 তাহার পিতৃব্য £8178/8-র অনুকূলে 
লিখিত চুক্তি সম্পাদন করিয়া বাষিক বৃত্তি প্রদান করিতে স্বীকৃত 
হয়। পরে 01770958 এ বৃত্তি প্রদান করিতে অস্বীকার করে। 
তাহার পক্ষ হইতে বলা হয় যে, 2৪7৭৪-র নিকট হইতে কোন 
পণ সঞ্চলিত হয় নাই, সেইহেতু সে এ বাষিক বৃত্তি পাইবার 
অধিকারী নহে । বিচারে সাব্যস্ত হয় যে যদিও চ২৪179%5৪9-র 
নিকট হইতে পণ সঞ্চলিত হয় নাই তথাপি সে এ বাষিক বৃত্তি 
গাইবার অধিকারী । 

এস্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে যদিও পণের সহিত [২৪0782-র 
সম্পকক নাই, চুক্তির সহিত তাহার সম্পর্ক ছিল। পণের সহিত সম্পর্ক 
না থাকিলেও চুক্তি পূরণের দাবিতে অভিযোগ করা যায়, কিন্ত যাহার 
চুক্তির সহিত সম্পর্ক নাই (৪ 50800 00 00০ ০9068০0) সে 
ব্যক্তি এরূপ অভিযোগ আনয়ন করিতে পারে না । 

(৪) পণ অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ কালের হইতে পারে । 
অধিনিয়মে যে সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা হইতেই ইহা স্পষ্ট 
বুঝা যায়। 


২৬ চুক্তি আইন 


(৫) পণ বৈধ হওয়া আবশ্টাক। কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে পণ 
অবৈধ, নীতি বিরুদ্ধ বা সাধারণের স্বার্থের হানিকর তাহ] পরে 
বণিত হইবে । 

(৬) পণ পর্যাপ্ত (59600905 ) হইবার আবশ্যক নাই, কিন্তু 
আইনের দৃষ্টিতে ইহার কিছু মূল্য থাকা একান্ত আবশ্যক । 

পণ পর্যাপ্ত নহে, শুধু এই কারণে কোন চক্তি বাতিল গণ্য হইবে 
না। তবে স্বেচ্ছায় সম্মতি প্রদত্ত হইয়াছে কিনা তাহা বিচার করিতে 
পণের অপর্যাপ্ততা ( 17806.380% ) বিবেচনা করা হইতে পারে । 

(৭) পণ অবশ্যই বাস্তব (1:৪1) হইবে, অর্থাৎ পণের অস্তিত্ব 
বা সত্তা থাকা আবশ্যক ; অলীক (111055017 ), অসম্ভব বা অনিশ্চিত 
হইলে চলিবে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বিরুদ্ধ 
দাবির রফা ব৷ নিষ্পত্তি (০01010:919155 ), মামলা করিতে বিরত 
হওয়া, কোন প্রবর্তনীয় অধিকার প্রয়োগ করা হইতে বিরত 
হওয়া এ সবই পণ হিসাবে উত্তম । [03885910001910801, ৬, 
01090019090) 19035 31 091 242]. 

পণের প্রকার ভেদ (11005 0৫6 00519619001 )-_-পণ 
তিন প্রকারের হইতে পারে । 

(১) সম্পান্চ বা ভবিষৎ (25০00015 ০01: 00016 )১ অর্থাৎ 
ইহ] ভবিষ্যতে পালনীয় কোন অঙ্গীকারের রূপ ধারণ করিতে পারে । 

(২) সম্পাদিত বা ব্মান (12500080 01 1১592), অর্থাৎ 
কোন অঙ্গীকারের প্রতিদানে কোন কাধ বা! বিরতি । 

(৩) অতীত (7৭5), অঙ্গীকারেব পুবেই যে কার্য বা বিরতি 
পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে । 

পণ সম্পর্কে ভারতীয় আইন ও ইংরাজী আইন 

(১) ইংরাজী আইনে সাধারণ চুক্তি (91015 00708০0) 
এবং বিশেষ চুক্তি (3০6০1510 ) এই ছুইয়ের পার্থক্য কর! হয়! যে 
চুক্তি লিখিত বা মুদ্রিত, স্বাক্ষরিত, মোহরাক্কিত এবং অপর পক্ষকে 


পণ ২৭ 


প্রদত্ত হয় তাহাই আনুষ্ঠানিক চুক্তি (00001 ০000800) বা 
বিশেষ চুক্তি (50501810 ) নামে অভিহিত। ইহা ভিন্ন অন্যান্য 
চুক্তিকে সাধারণ চুক্তি বলা হয়। ইংরাজী আইনে সাধারণ চুক্তির 
জন্য পণ অপরিহার্য, বিশেষ চুক্তির ক্ষেত্রে নহে । ভারতীয় আইনে 
এইরূপ কোন পার্থক্য করা হয় না। ভারতীয় আইনে কয়েকটি 
বিশেষ ক্ষেত্র ভিন্ন চুক্তি মাত্রেই পণ অপরিহার্য । 

(২) ইংরাজী আইনে অতীত পণ (9850 09105106790100 ) 
পণ বলিয়া গণ্য হয় না ; কিন্ত ভারতীয় আইনে অতীত পণ সম্পূর্ণ- 
রূপে গ্রাহ্য । 

(৩) ইংরাজী আইনে যাহার নিকট অঙ্গীকার করা হইয়াছে 
( 01:9205566 ) সেই' ব্যক্তির 'নিকট হইতে প্ণ সঞ্চলিত হইবে ; 
কিন্তু ভারতীয় আইনে যাহার নিকট অঙ্গীকার কর! হইয়াছে সেই 
ব্যক্তি বা অন্য কোন ব্যক্তি-এই উভয়েই পণের উৎস বলিয়া 
গণ্য হইয়াছে। 

“পণ বিহীন চুক্তি চুক্তি নহে”__ইছার ব্যতিক্রম (০ 
€09209105190101 ০ 009009০০105 25050010903 ) 

পণ বেধ চুক্তির (৬৪117 ০০009০0) অপরিহার্য অঙ্গ । পণ 
বিহীন অঙ্গীকার দানের নামাস্তর মাত্র। পণের বিনিময়ে অঙ্গীকার 
হইলে লেন-দেন স্ৃচিত হয়। যে অঙ্গীকার পণের বিনিময়ে করা 
হয় নাই, অতি পবিত্র ও সম্মানজনক হইলেও তাহা কোন বাধ্যতা 
স্থ্টি করিতে পারে না । ইংরাজী আইনে সাধারণ চুক্তির ( 5100116 
০000:৪003 ) ক্ষেত্রে পণ অপরিহার্ম। ভারতীয় আইনে কয়েকটি 
বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত চুক্তি মাত্রেই পণ অপরিহার্য । অধিনিয়মের 
২৫তম ধারায় তিনাট বিশেষ ক্ষেত্রের উল্লেখ আছে; এই তিনটি 
ক্ষেত্রে পণ না থাকিলেও আইনসংগত চুক্তি নিষ্পন্ন হইবে । ইহা 
ভিন্ন ১৮৫তম ধারায় অপর একটি ব্যতিক্রমের ক্ষেত্র উল্লেখ করা 
হইয়াছে । 


২৮ চুক্তি আইন 


(১) যে করার লিখিত এবং দলিল পঞ্জীভূক্ত করিবার প্রচলিত 
আইন অনুসারে পঞ্জীভুক্ত ( 1581505:50 ) এবং নিকট সম্পকিত 
পক্ষদ্বয়ের স্বাভাবিক ভালবাসা ও স্নেহ বশতঃ সম্পাদিত হয় তাহা 
পণবিহীন হইলেও আইন-সংগত গণ্য হইবে- ধা, ২৫ (১) 

(২) যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় অঙ্গীকারকারীর জন্য কোন কার্য 
সম্পাদন করিয়াছেন, অথব! যে কার্য সম্পাদন করিতে অঙ্গীকারকারী 
আইনত বাধ্য তাহ! সম্পাদন করিয়াছেন, তাহার ক্ষতি পুরণের জন্য 
যে করার তাহ! পণ বিহীন হইলেও আইন-সংগত হইবে । 
_ধা*২৫ (২) 

রাম শ্যামের টাকার থলি কুড়াইয়া পাইয়া শ্যামকে দেয়। শ্যাম 
রামকে ৫০ টাকা দিতে অঙ্গীকার করে। ইহা আইনান্গ চুক্তি। 

(৩) যে খণ অবধি বাধিত (1081159 0% 11701680108 ) তাহা 
পূর্ণ বা আংশিক রূপে পরিশোধ করিবার অঙ্গীকার, লিখিত এবং 
ঝণ গ্রহীতা অথবা তাহার প্রাধিকিত অভিকর্তা ( ৪800)07155ণ 
8957) কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইলে, পণ বিহীন হওয়া সত্বেও আইন- 
সংগত হইবে 1 ধা, ২৫ (৩) 

(৪) অভিকর্তী বা প্রতিনিধি (89521) নিয়োগের চুক্তিতে 
পণ আবশ্যক নহে ।- ধা, ১৮৫ 
চুক্তির পক্ষভুক্ত নহে এরূপ ব্যক্তির মামল! করিবার ভধিকার 

যে ব্যক্তি চুক্তির কোন পক্ষভুক্ত নহে সেই ব্যক্তি এ চুক্তি 
প্রবর্তনের জন্য মামলা আনয়ন করিতে পারে না। ইহাই সাধারণ 
আইন। কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম হইয়া থাকে; 
যথা 2 | 

(১) অছি বান্যাস (0এ৪) স্যষ্টির জন্য চুক্তি সম্পাদন করা 
হইলে তাহার হিতগ্রাহী (109062012% ) এ চূক্তি পূরণের জন্য 
মামলা করিতে পারিবে । রাম কিছু সম্পত্তি শ্যামের নিকট হস্তাস্তর 


পণ ২৯ 


করিবার অঙ্গীকার করে এই শর্তে যে শ্যাম ন্যাসী ( 055৩ ) 
হিসাবে যছুর হিতার্থে এ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিবে । এক্ষেত্রে 
যছু কোন পক্ষভুক্ত না হইলেও এই অঙীকার পুরণেঞ্জ জন্য মামলা 
করিতে পারিবে । 

(২) অনেক সময় চুক্তির একপক্ষ এ চুক্তিতে যে অধিকার প্রাপ্ত 
হয় তাহা তৃতীয় কোন পক্ষকে হস্তান্তর করিয়া থাকে । এইব্নপ 
ক্ষেত্রে যাহার অনুকূলে হস্তান্তর হইয়াছে সেই পক্ষ চুক্তি পুরণের 
দাবিতে মামলা আনয়ন করিতে পারে । 

(৩) পরস্পরের সম্মতিক্রমে পারিবারিক বিবাদ নিষ্পত্তি হইলে 
এবং এ নিষ্পত্তির শর্তসমূহ দলিল আকারে লিখিত হইলে তাহাকে 
পারিবারিক নিষ্পত্তি (90115 59001507900) বলা হয়। এ 
নিষ্পত্তির পক্ষভুক্ত না হইলেও এ পরিবারভুক্ত যে কোন ব্যক্তি এ 
শর্ত পুরণের দাবিতে মামলা করিতে পারিবে । 

এই তিন ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে চুক্তির পক্ষভুত্ত নহে 
এরূপ ব্যক্তির চুক্তি হইতে কোন অধিকার অথবা কোন দায় 
জন্মে না। 


চ্ভ্তর্া পন্িজ্জ্ছেজ 


নিক্ষল ও লিক্ষলযোগ্য করাল 
(৬০৭ ৪00 ৬০1081016 /62105189 , 


প্রথম পরিচ্ছেদেই বলা হইয়াছে, চুক্তির কতকগুলি অপরিহার্য 
অঙ্গ আছে (535610019] 51510021009 0৫ ৪ ০০09০ )। এইগুলি 
প্রতিপালিত হইলে তবে করার চুক্তিতে পরিণত হয়। যে করারে 
ইহা প্রতিপালিত হয় নাই সেইরূপ করার নিচ্ষল ( ৮০1৭ ) অথবা 
নিক্ষলযোগ্য ( ৮০1৭591516 ) হইয়া থাকে । 

নিষ্ষল করার (৬০1 42152100500 )--যে করার আইনের 
সাহায্যে প্রবর্তনীয় নহে তাহাকে নিম্ষল বলা হয়। ধা. ২* (ছ)। 
নিক্ষল করারে আইনের দৃষ্টিতে কাহারও কোনরূপ দায় ব! অধিকার 
জন্মেনা। এইরপ করার প্রথম হইতেই (৪9১ 10109 ) নিক্ষল। 
ইহা আইনের দিক হইতে সম্পূর্ণরূপে প্রভাবহীন। নাবালককৃত 
করার, পণবিহীন করার (২৫তম ধারার অন্তভূ্তি ক্ষেত্র ব্যতীত )-- 
নিম্ষল করারের উদাহরণ । 


নিক্ষলযোগ্য করার (৬০1৭91516 4১616520500 )--যে 
করার কোন এক পক্ষ দ্বারা পরিহার করা যাইতে পারে (70৪% 05 
৪৮০1৫64 ) তাহাকে নিম্ষলযোগ্য করার বলা হয়। এইরূপ করার 
পরিহার না হওয়া পর্যস্ত উত্তম চুক্তি হিসাবে গণ্য হইবে । “ষে 
করার উহার এক বা একাধিক পক্ষের ইচ্ছায় আইন অনুসারে 
প্রবর্তনীয় হইতে পারে, কিন্তু অপর পক্ষ বা পক্ষসমূহের ইচ্ছায় 
নহেঃ তাহাকে নিক্ষলযোগ্য চুক্তি বলা হয়” ধা.২ (ঝ)। কষ্ট পক্ষ 
ইচ্ছা করিলে এইরূপ চুক্তি স্বীকার করিতে পারেন অথবা অস্বীকার 
করিতে পারেন। যখন ক্রিষ্ট পক্ষ ইহা অন্বীকার করেন তখন এই 


নিক্ষল ও নিক্ষলযোগ্য করার ৩১ 


সি 'নিক্ষল করারে পরিণত হয় ; কিন্ত এইরূপ অস্বীকৃত না হওয়া 
পর্যস্ত এই চুক্তি বৈধ ( ০৪14) বলিয়া গণ্য হয় । 

রাম বলপুরক যছুর দ্বারা এক চুক্তি সম্পন্ন করায় যে যদ তাহার 
বাড়ি মধুর নিকট বিক্রয় করিবে । এই চ্ৃক্তি নিক্ষলযোগ্য (৮০1৫৪- 
1১1০), যেহেতু ইহা বলপ্রয়োগ দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। যছু ইচ্ছা করিলে 
এই চুক্তি অস্বীকার করিতে পারে । মধু এই চুক্তি বলবৎ করিতে 
পারে না (০801000 €009:০6 10.) ; কিন্তু যু ইচ্ছা করিলে মধুর 
প্রতিকুলে এই চুক্তি বলবৎ করিতে পারে । এইরূপ অবৈধ প্রভাব 
(8000 100061006)* মিথ্যা-বর্ণন (0015:5076561008000) প্রভৃতি 
দ্বারা চুক্তি নিষ্পন্ন হইলে তাহা নিক্ষলযোগ্য (৮919951 ) হইবে । 

স্বতরাং নিম্ষল করার ও নিক্ষলযোগ্য চুক্তির মধ্যে প্রধান পার্থক্য 
এই যে, নিম্ষল করার প্রথম হইতেই (৪ 19100 ) মূল্যহীন, 
এবং আইনের দিক হইতে ইহা কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে 
না; কিন্ত নিক্ষলযোগ্য চুক্তি এ অবস্থা প্রাপ্ত হয় যদি এবং যখন 
ক্রষ্ট পক্ষ তাহার ইচ্ছা প্রয়োগ করেন ও এ চুক্তি অস্বীকার করেন । 

এই প্রসঙ্গে অপ্রবর্তশীয় করার ( 0106101091:5591019 421799- 
00517) ও অবৈধ করার (1]1591 459006170) সম্বন্ধে ছুই 
একটি কথা বলা আবশ্যক । “অপ্রবত নীষ্ করার” ইংরাজী 
আইনের কথা । যে করার কোন নিয়মের ক্রাটির জন্য (10935 
০6 90196 65০01110291] 056500$ ) আইনের সাহায্যে প্রবর্তন 
(09:০6 ) কর! যায় না তাহাকে ইংরাজী আইনে অপ্রবর্তনীয় 
করার বলে। উপযুক্ত প্রমুদ্রা-শুন্ক (50990 এএগে ) প্রদত্ত না 
হইলে অথবা আবশ্যক ক্ষেত্রে পঞ্জীভুক্ত (£58180:9000 ) কর! না 
হইলে করার অপ্রবর্তনীয় হইয়া থাকে । 

যে করার প্রচলিত আইনের পরিপন্থী (88817906076 18৬1 1 
0০:০০) তাহাকে অবৈধ করার বলা হয়; যথা-চুরি করিবার 
করার, খুন করিবার করার, ইত্যাদি । 


৩২ চুক্তি আইন 


নিষ্ষল করার ও অবৈধ করার এই ছইয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য 
আছে। অবৈধ করার মাত্রেই নিষ্ষল, কিন্ত নিক্ষল করার মাত্রেই 
অবৈধ নহে । আইন বিরুদ্ধ না হওয়া সত্বেও কোন কোন করার 
নিক্ষল হইতে পারে। যে করারের শতাশবলী অনিশ্চিত (017- 
০:0910 ), সে করার নিষ্ষল, কিন্তু অবৈধ নহে। মুল করার 
অবৈধ হইলে তাহার প্রাসঙ্গিক (10010571091) ও আন্সঙ্গিক 
( ০0911865191 ) অন্যান্য করার নিক্ষল গণ্য হয়। ইহার তাৎপর্য 
এই যে, কোন অবৈধ লেন-দেনের সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে করার 
সম্পাদিত হইলে আদালত এঁ করার প্রবর্তন করিবেন না। কিন্ত 
মুল করার নিষ্ষল হইলেও তাহার আনুষঙ্গিক বা প্রাসঙ্গিক করার 
বধ (৮৪110 ) হইতে পারে । 


স্পঞ্জ পশ্িত্ছেদ 


ছুর্তি সক্মাদন কদিবার যোগ্যতা 
(0905010 0০ 00708 06 ) 


ভারতীয় চুক্তি অধিনিয়মের ১১শ ধারায় বলা হইয়াছে,_প্রত্যেক 
ব্যক্তিই চুক্তি সম্পাদনের যোগা যদি তিনি যে আইনের অধীন 
সেই আইন অনুসারে সাবালক হইয়া থাকেন, যদি তাহার মত্তি 
বিকৃতি না ঘটিয়া থাকে এবং যদি তিনি যে আইনের অধীন সেই 
আইনের দ্বারা চৃক্তি সম্পাদনে অযোগ্য বিবেচিত না হইয়া থাকেন। 

চুক্তি সম্পাদন করিবার অবোগ্যতা কি কি কারণে জন্মিতে 
পারে তাহা অধিনিয়মের এই ধারা হইতে জানিতে পারা যায়। 
এই কারণগুলি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে, 

[ক] নাবালকত্ব ( £01)0110ে ) 


চুক্তি সম্পাদন করিবার যোগ্যতা ৩৩. 


| খ] মভ্তিক বিকৃতি (006299] 90659016005 ) ৫ উন্মাদ 
(100090০ )১ জড়বুদ্ধি (10100) এবং পানোন্ত 
€ 0£010152 ) ব্যক্তি এই শ্রেণীর অস্তভূ্ত | 


[গন] স্থিতি বা পদ (50৪085 ) 2 বৈদেশিক শক্র (91161. 
€1610199 ) ১ পররাষ্ট্রীয় রাজা বা রাজপুত (015181 
50৮87190 8190 90138359073), বৃত্তিজীবী 
ব্যক্তি €0:96559101)91 1909015 )7; কারাদণ্ড 
ভোগী ব্যক্তি ( ০০০৮1০৫) এবং নিগম ( ০9110০01৪- 
(০909 ) এই শ্রেণীর অস্তভুক্তি। 


€ক) নাবালকত্ব 


নাবালক কাহাকে বলে- ভারতীয় সাবালকত্ব অধিনিয়ম, 
১৮৭৫ ( [00197 7৬910110 ০০ 1875 )-এর ৩য় ধারায় বলা 
হইয়াছে,_-যে ব্যক্তির বয়স ১৮ বৎসর পুর্ণ হইয়াছে সে ব্যক্তি 
সাবালক (19107) গণ্য হইবে । সুতরাং যাহার বয়স ১৮ বৎসর 
পুর্ণ হয় নাই সে নাবালক (101001) 1 এই নিয়মের দুইটি 
ব্যতিক্রম আছেঠ--.১) যদি নাবালকের সত্তা (05:59 ) অথবা 
সম্পত্তি (6:০৩চচে ) অথবা উভয়ের জন্য আদালত কর্তৃক 
অভিভাবক নিযুক্ত করা হইয়া থাকে, অথবা (২) যদি প্রতিপাল্য 
অধিকরণ (0০:০0 ০6 ৬/৪:৭ও ) কর্তৃক নাবালকের সম্পত্তি 
পরিচালনার ভার গ্রহণ করা হইয়া থাকে, তাহ! হইলে বয়স ২১ 
বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত নাবালকত্ব চলিতে থাকিবে । স্ৃতরাং 
নাবালকের বয়ঃসীমা সাধারণত ১৮ বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্যস্ত এবং 
বিশেষ ক্ষেত্রে ২১ বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্যস্ত । ইংরাজী: আইনে 
সর্বক্ষেত্রেই নাবালকের বয়ঃসীমা ২১ বৎসর পূর্ণ না-হওয়া পর্যন্ত । 


চুক্তি সম্পাদনে নাবালকের যোগ্যতা ( 141)0175 ০৪199010 
0০ ০০20:9০0)-- নাবালক কর্তৃক চুক্তি সম্পাদন করিবার যোগ্যতা 


৩ 


৩৪ চুক্তি আইন 


সম্পর্কে ভারতীয় আইনের বিধান নিয়লিখিতরূপে বর্ণনা করা 
যাইতে পারে 2২ 

(১) নাবালক কতৃক কোন চুক্তি সম্পাদিত হইলে ( পরবর্তী 
ছুইটি অনুচ্ছেদে বণিত ক্ষেত্র ব্যতীত ) তাহা সম্পূর্ণরূপে নিহ্ষল 
(৮০910 ) ও প্রভাবহীন হয়। অধিনিয়মের ১১শ ধারার প্রথম অংশে 
কাধতঃ (10 ৪6০৫) বলা হইয়াছে,_-কোন ব্যক্তিই চুক্তি সম্পাদন 
যোগ্য হইবে না যদি তিনি সাবালক না হইয়া থাকেন, অর্থাৎ 
নাবালকের চুক্তি সম্পাদনে যোগ্যতা নাই । ইহার নজীর হিসাবে 
1101)011 73101 %, 10109107009095 01995 (1930, 30 1.4. 
114) মামলার উল্লেখ করা যাইতে পারে । এই মামলায় ধর্মদাস 
ঘোষ নামে এক নাবালক ২০,০০০২ টাকায় একটি বন্ধক (29০৮ 
8৪9 ) সম্পাদন করে এবং বন্ধকগ্রহীতার ( 280108898০5 ) নিকট 
হইতে ৮০০০২ টাকা গ্রহণ করে। পরে ধর্মদাস এই বন্ধক রদ 
(560 95106 ) করিবার জন্য মামলা দায়ের করে । প্রতিপক্ষ দাবি 
করেন যে, যেহেতু এই চুক্তি নিক্ষল যোগ্য ( ৮০10801 ) এবং 
যেহেতু নাবালক ইহা অস্বীকার করিতেছে, সেই হেতু নাবালককে 
প্রদত্ত ৮০০০২ টাকা প্রত্যর্পণ করিতে হইবে (৬৫তম ধার 
অনুসারে )। প্রিভি-কাউন্সিলের বিচারে সাব্যস্ত হয় যে, নাবালক 
কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তি নিরঙ্কশরূপে নিক্ষল (90901061% ৮০ ), 
স্ৃতরাং এ টাক! প্রত্যর্পণের প্রশ্নই উঠিতে পারে না । 

(২) নাবালক কাহারও অন্নকূলে কোন সম্প্রদেয়পত্র 
(06909091515 10500075600) সম্পাদন করিতে পারে না, কিন্ত 
নাবালকের অন্নুকুলে সম্প্রদেয়পত্র সম্পাদিত হইবার কোন বাধা 
নাই । যদি নাবালকের অনুকূলে কোন বিক্রয় ( 5৪1 ) বা বন্ধক 
( 050108885 ) সম্পাদিত হয় এবং নাবালক কর্তৃক সেজন্য মূল্য 
প্রদান করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে এ নাবালক অথবা তাহার 
পক্ষ হইতে অন্য কোন ব্যঞ্তি অপর পক্ষের প্রতিকূলে এ বিক্রয় 


চুক্তি সম্পাদন' করিবার যোগ্যত। ৩৫ 


বা বন্ধক বলবৎ (50:০1:০9) করাইতে পারিবেন (চ821795801)9010191 
%, 501015255 19175 40, 8895 308)1 চুক্তি সম্পাদ্দনে 
নাবালকের অযোগ্যতার ( 11)00910196565005 ) অর্থ নিজেকে নিজে 
দায়বদ্ধ করিবার অযোগ্যতা, নাবালক নিজেকে দায়বদ্ধ করিতে 
পারিবে না! স্বতরাং কোন চুক্তির এক পক্ষ যদি নাবালক 
হয়, তবে নাবালকের প্রতিকৃলে (95 88991050006 1021101 ) এ 
চুক্তি নিহ্ষল ( ৮০1৭) হইবে. কিন্তু এরূপ চুক্তি হইতে নাবালক 
উপকার ভোগ করিতে পারিবে (90155 [0০060 )। 

(৩) নাবালকের বা নাবালক যাহাদিগকে প্রতিপালন করিতে 
আইনত বাধ্য ভাহাদের উদ্দেশে যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি (17605358- 
165 ) সরবরাহ করা হয়, তাহার উচিত যুল্য প্রদানের জন্য 
নাবালকের সম্পত্তি দায়ী (119015 ) থাকিবে । প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি 
বলিতে কি বুঝাইবে তাহা নাবালকের স্থিতি (5৪085) ও সামাজিক 
প্রতিষ্ঠা (5০০18] [7093160% ) দ্বারা নির্ণয় করা হইবে। 
সরবরাহকারী উচিত মূল্য পাইবেন, নাবালক কতৃর্ক স্বাকৃত মূল্য 
নহে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, নাবালক ব্যক্তিগতভাবে দায়ী 
হইবে না, তাহার সম্পত্তিই দায়ী হইবে। সুতরাং যদি কোন 
নাবালককে তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের পর নাবালক 
তাহার মূল্য প্রদানে অক্ষম হয় এবং এ নাবালকের যদি কোন সম্পত্তি 
না থাকে, তাহা হইলে সরবরাহকারা তাহার প্রাপ্যমূল্য হইতে বঞ্চিত 
হইবেন । 

(8) যেহেতু নাবালক কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তি প্রথম হইতেই 
নিক্ষল (৮০1০ ৪1১ 10109 ), স্বতরাং নাবালক সাবালকত্ব প্রাপ্ত 
হইয়া এ চুক্তি অন্থুসমর্থন (180150০5000 ) দ্বারা বৈধ ( ৮৪119) 
চুক্তিতে পরিণত করিতে পারে না । 

(৫) যদি কোন বিক্রয় বা বন্ধক হইতে নাবালক কোন উপকার 
(96066) পাইয়া থাকে তাহা হইলে তাহা প্রত্যর্পণ করিতে 


৩৬ চুক্তি আইন 


নাবালককে বাধ্য করা যাইবে না এবং নাবালকের সম্পর্তিও সেজন্য 
দাযুবদ্ধ হইবে না (191১0719101 9- [01891000095 00536 
মামলা! দ্রষ্টব্য )। 

কিন্ত কতকগুলি মামলায় নাবালকের আবেদনে চুক্তি বাতিল 
করিয়া আদালত নাবালকের উপর ক্ষতিপূরণের আদেশ দিয়াছেন । 
বিনিদিষ্ট ত্রাণ অধিনিয়মের ৪১ ধারা (98০. 4]. 0৫ 096 9080180 
[61166 4০) অনুসারে আদালত ইচ্ছ। করিলে এরূপ নির্দেশ 
দিতে পারেন । 

(৬) কোন নাবালক যদি নিজেকে সাবালক বলিয়৷ মিথ্যা 
পরিচয় প্রদান পূর্বক খণ গ্রহণ করে অথবা! অপর কোন ব্যক্তিকে 
তাহার সহিত চুক্তি সম্পাদন করিতে প্রণোদিত করিয়া থাকে, তাহ! 
হইলেও এ নাবালক তাহার নাবালকত্বের যুক্তি প্রদর্শন করিতে 
পারিবে ( ০৪ 01520 10০ )1 অর্থাৎ, যাহা। সত্য নহে এরূপ 
কোনকিছু সত্য বলিয়া বর্ণনা করিয়া থ/কিলেও পরে তাহাব সত্যতা 
অস্বীকার করিবার কোন বাধা থাকিবে না। আইনের ভাষায় 
ইহাকে বল হয়,_নাবালকের প্রতিকূলে কোন স্বীকৃতির বাধা 
থাকিতে পারে না (1009 5510101061 8091050 ৪ 101001 ) 1 98914 
2১11 [02চূ ৬. 08111570015 (১ [5 টি 1922 0, 0152) 
ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ । তবে এইরূপ ক্ষেত্রে আদালত আবশ্যক 
বোধে অপর পক্ষের ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য নাবালককে নির্দেশ 
দিতে পারেন, নাবালকের অপরকে প্রতারণা করিবার অধিকার 
থাকিতে পারে না। লাহোর উচ্চ আদালতে [97 001 &, 
[1078 90751) (1928, 9191) ?01 ) মামলার সাব্যক্ত হয় যে 
নাবালক ন্যায়ের দিক হইতে (7 001) ক্ষতি পূরণের 
জন দায়ী । 

(৭) নাবালকের পক্ষে তাহার অডিভাবক (8490191) অথব। 
তাহার সম্পত্তির পরিচালক ( £090.8857) কোন চুক্তি সম্পাদন 


চুক্তি সম্পাদন করিবার যোগ্যতা ৩* 


করিলে তাহা প্রবর্তনীয় হইবে, যদি [ক) এ অভিভাবক ব' পরিচালক 
তাহাদের অধিকারের সীমা লঙ্ঘন না করেন এবং [খ] এ চুক্তি 
নাবালকের হিতের (০6?) জন্য করা হইয়া থাকে । অভিভাবক 
ও প্রতিপাল্য অধিনিয়মে (00810180৪00. ড/8:95 4৯০৫) 
অভিভাবকের অধিকারের সীম! নিদিষ্ট করিয়া দেওয়া আছে। 

(৮) নাবালক অংশীদারীর জন্য চুক্তি সম্পাদন করিতে পারে 
না, তবে সকল অংশীদারের সম্মতি থাকিলে অংশীদারীর সকল 
সৃবিধা পাইতে পারে (ভারতীয় অংশীদারী অধিনিয়ম, ধা, ৩০ )। 

(৯) নাবালক অধিকর্তা বা এজেন্ট (48০০ ) হইতে পারে । 
নিজেকে আবদ্ধ না করিয়া সে সম্প্রদেয় পত্র সম্পাদন বা পৃষ্টাঙ্কন 
( 92009:58 ) করিতে পারিবে । একজন নাবালক ও একজন 
সাবালক একত্রে কাহারও সহিত চুক্তিবদ্ধ হইলে তাহাতে নাবালকের 
কোন দায়িত্ব থাকে না। . 
€খ) মস্তিদ্ধ বিকৃতি ( 00500007635 0৫ 7011)0 ) 

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, চক্তি সম্পাদনে অযোগ্যতা যে সকল 
কারণে ঘটিয়া থাকে, মস্তিফ বিকৃতি তাহাদের অন্যতম । এখন 
স্বতঃই প্রশ্ন হইবে, চুক্তির সম্পর্কে মক্তিক্-বিকৃতি বলিতে কি 
বুঝাইবে ? অধিনিরমের ১২শ ধারায় ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । 

যদি কেহ চুক্তি-সম্পাদন কালে চুক্তির মর্ম গ্রহণ করিতে এবং 
তাহার স্বার্থের উপর ইহার কি প্রভাব তাহা বিচার করিতে অসমর্থ হয়, 
তাহা হইলে এ ব্যক্তিকে চুক্তির সম্পর্কে বিকৃত মস্তিক্ষ বলা হইবে । 

যে ব্যক্তি সাধারণতঃ বিকৃত মস্তি কিস্তু সময় সময় মানসিক 
স্বস্থৃতা উপভোগ করিয়। থাকে, সে ব্যক্তি মানসিক সুস্থ অবস্থায় 
চুক্তি সম্পাদন করিতে সক্ষম | 

যে ব্যক্তি সাধারণতঃ ম্ৃস্থ মর্তিফ (০৫ 50050 [01750 ) কিন্তু 
সময় সময় বিকৃত মর্তিফ হয়, সে ব্যক্তি বিকৃত মস্তিফষ অবস্থায় 
চুক্তি সম্পাদনে অযোগ্য । 


৩৮ চুক্তি আইন 


উদাহরণ। উম্মাদ আশ্রমের যে রোগী সময় সময় মানসিক 
স্রস্থতা উপভোগ করে, সে এরূপ মানসিক স্বস্থ অবস্থায় চুক্তি 
সম্পাদন করিতে স্ক্ষম | 

যে স্স্থমক্তিফ ব্যক্তি জ্বরে বিকারপগ্রস্ত (98805৩ 00100 
(5৮৫7), অথবা এরূপ পানোন্মত্ত যে, চুক্তির শর্তাবলী বুঝিতে বা 
তাহার শ্বার্থের উপর ইহার কিরূপ প্রভাব তাহা ধারণা করিতে 
অক্ষম, যে ব্যক্তি এরূপ বিকারগ্রস্ত বা পানোন্মত্ত অবস্থায় চুক্তি 
সম্পাদনে অযোগ্য ॥ 

মস্তিফ-বিকৃতি নানা কারণে ঘটিতে পারে, _জড়বুদ্ধি (119০ ), 
উন্মাদ (10090 ), পানোন্মত্ততা ( ৫:0.0].60955), ইত্যাদি । 
সম্মোহন শক্তির প্রভাবে (01070210065 12900500501 17700001500) 
সাময়িকভাবে মন্তিক্ষ-বিকৃতি ঘটতে পারে । 

যে ব্যক্তি সর্তিক্-বিকৃতির যুক্তি প্রদর্শন করিবে তাহাকেই 
আদালতের নিকট সন্তোষজনক ভাবে মর্তিফ-বিকৃতি প্রমাণ 
করিতে হইবে । 

জড়বুদ্ধি (119০5 )-যে ব্যক্তি কোন কিছুই বুঝিতে পারে না 
তাহাকে জড়বুদ্ধি বলা হয়। ইহা মস্তিষ্ষের পরিণতির অভাব হইতে 
জন্মে। ইহা সহজাত € ০০০৪০৭1 ) এবং ছুরারোগ্য | 

উন্মাদ (10778০৩ )--ইহা মত্তিষফ্ের ব্যাধি বিশেষ । উন্মাদ 
বাক্তির মানসিক শক্তি এরূপ বিকল ( 619789 ) হইয়া যায় যে, 
তাহার কোন বিচার ক্ষমতা থাকে না। এই ব্যাধি অনেক সময় 
আরোগ্য হয়। 


পানোন্সস্ততা (1£001590639 )_ ইহাতে সাময়িক ভাবে 
মানসিক শক্তি আচ্ছন্ন হইয়া বিচার শক্তি রহিত করিয়! দেয়। 


বিকৃত-মর্তিফ ব্যক্তি কোন চুক্তি সম্পাদন করিলে তাহা নিম্ষল 
(৮০1৭) হয়। কিন্তু ফেক্ষেত্রে নিজের বা ষাহাদের ভরণপোষণ 


চুক্তি সম্পাদন করিবার যোগ্যতা ৩৯ 


করিতে বাধ্য এরূপ ব্যক্তির জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের 
উদ্দেশ্যে চুক্তি হয়, সে ক্ষেত্রে অধিনিয়মের ৬৮তম ধারা অনুযায়ী উহা 
উপচুক্তি ( 35991 ০০৮৪০) হিসাবে বৈধ (.5৪11 ) গণ্য হয় । 
এরূপ ক্ষেত্রেও কোন ব্যক্তিগত দায়িত্ব থাকে না, শুধুমাত্র সম্পত্তি 
দায়বদ্ধ হইয়া থাকে । 


(গর) অন্যান্য অযোগ্যতা 

বিদেশীয় শত্রু (1160. 0617195)-_-কোন ভিন্ন দেশীয় রাষ্ট্রের 
নাগরিককে বিদেশীয় (৪116 ) বল! হয়। যেরাষ্ট্র ভারতের সহিত 
শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক রক্গা করিয়া চলে তাহাকে বন্ধুরা বলা হয়, 
এবং এরূপ রাষ্ট্রের নাগরিক, ভারতে অবস্থান কালে, ভারতীয় 
নাগরিকের সহিত প্রায় সর্বপ্রকার চুক্তি সম্পাদনে যোগ্য । কিন্তু 
এ রা ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ ঘোষণা হইলে এ রাষ্ট্রের নাগরিক 
বিদেশীয় শত্রু (81160 501৮) গণ্য হইবে এবং তাহার উপর 
নিম্নলিখিত নিয়মগুলি প্রযুক্ত হইবে £-(১) যতদিন যুদ্ধ চলিবে 
ততদিন বিদেশীয় শক্র ভারতীয় নাগরিকের সহিত চুক্তি সম্পাদন 
করিতে পারিবে না অথবা! কেন্দ্রীয় সরকারের (96091 8০৮610- 
28500) অনুমতি ব্যতীত কোন ভারতীয় আদালতে মামলা আনয়ন 
করিতে পারিবে না। (২) যুদ্ধ ঘোষণার পূর্বে সম্পাদিত চুক্তি 
ক্ষেত্রবিশেষে বাতিল হইবে অথবা বুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যস্ত 
স্থগিত থাকিবে । | 

পররাষ্ত্রীয় রাজা বা রাজদূত (1701518 5০৮৪:৪1৪0৪ ০01 
02989580015 )-_-পররাস্ট্ীয় নৃপতি, রাজপ্রতিনিধি বা রাজদূত 
এক বিশেষ অধিকার পাইয়া থাকেন,_ভারতীয় আদালতে উহাদের 
বিরুদ্ধে কোন মামলা আনয়ন করা যায় না; কিন্তু উহার! ইচ্ছা! 
করিলে ভারতীয় নাগরিকের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইতে পারেন এবং 
তাহা বলবৎ (০০:০৪ ) করিবার জন্যা ভারতীয় আদালতের 


রি চুক্তি আইম 


আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু কোন পুর্তন নৃপতির' 
( ৪১-1108 ) এইরূপ অধিকার থাকে না। 

দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তি (0০০৮1০:)-_দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তি দণ্ড- 
ভোগের সময় কোন চক্তিসম্পাদন করিতে পান্িবে না বা কোন মামলা 
আনয়ন করিতে পারিবে না, কিন্তু কারাবকাশে (০92 081915 ) 
মুক্ত হইলে তখন এই বাধা থাকিবে না। দণ্ডভোগের পর অথবা 
আদালত কর্তৃক ক্ষমা করা হইলে, দণ্প্রাপ্তির পূর্বে সম্পাদিত চক্তি 
সম্পর্কে মামলা আনয়ন করিবার অধিকার পুনরায় প্রাপ্ত হইবে । 

বৃত্তিজীবী ব্যক্তি (19655319291 18921 )--ইংলগে 
ব্যারিষ্টারগণ তাহাদের পারিশ্রমিকের জন্য কোন চুক্তি বা মামলা 
করিতে পারেন না, কিন্ত অন্য দাবিতে মামলা করিবার কোন বাধা 
নাই । ভারতের ব্যারিষ্টারদিগকে আইন ব্যবসায়ে যোগদান করিবার 
পূর্বে অধিবক্তা বা ৪9৮০০৪৮ হিসাবে নাম লিখাইতে হয় (791: 
0901761] 4৯০০ ০1927 ) এবং এই অধিনিয়মে পারিশ্রমিকের 
জন্য মামলা করিবার কোন বাধা নাই (11791 ০0900 %, 1011%৭1 
(7717, 59 411, 5705 501] 96001) | 

নিগ্ধম (0:070091800।)$ )_-ইহা আইন দ্বারা ক্ষ চি 
ব্যক্তি ( 8:09019] 061300. 0168600০18৬ )। ইহ] কাল্পনিক 
ব্যক্তি | কোম্পানী আইনে পঞ্জীভুত্ত পতিষ্ঠান (০0170217125 
[991506190 006 ৫012908/ 1৪), সংবিধিবদ্ধ গণ প্রতিষ্টান 
(001011০ ০০৭1০5০1696 15 9980055 ), যথা, কলিকাতা পৌর- 
প্রতিষ্ঠান, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ইহারা সবই নিগম।, ইহাদের কোন 
দৈহিক (010551০91 ) অত্তিত্ব নাই । কিন্তু ইহারা মামলা আনয়ন 
করিতে পারে এবৎ ইহাদের বিরুদ্ধে মামলা আনয়ন করা যায়। 

নিগম কৃত্রিম ব্যক্তি, সুতরাং ইহাকে অভিকর্তার (88500 ) 
মাধ্যমে চুক্তি করিতে হয় এবং ইহা কোন ব্যক্তিগত ধরনের চুক্তি 
করিতে পারে না: তবে ভারতীয় কোম্পানী আইন ( ১৯৫৬ ), 





চুক্তি ২ম্পা্ন' করিবার যোগ্যত। 8৪৯ 


অনুসারে সচিব (580:52োয়ে ) বা কোষাধ্যক্ষ (70165930151). 
হইতে পারে । কোম্পানীর চুক্তি করিবার ক্ষমতা তাহার পরিমেল- 
বন্ধ (26100180000 96 2১550০18610) দ্বারা এবং স্ববিধিবদ্ধ 
প্রতিষ্ঠানের চুক্তি করিবার ক্ষমতা যে সংবিধির (8990০ ) দ্বারা 
উহ] স্থষ্ট হইয়াছে তাহাদ্বার! নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে । 


স্ম£ শল্্িজ্জ্রেি 


শ্বেছ্াপ্রদত্ত সম্মতি 


(7166 0017561)€ ) 


সকল পক্ষের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সম্মতি চুক্তির এক অপরিহার্য অঙ্গ, 
সম্মাতি কাহাকে বলে এবং কোন অবস্থায় ইহাকে স্ষেচ্ছাপ্রদত্ত বলা 
হইবে তাহা যথাক্রমে অধিনিয়মের ১৩শ এবং ১৪শ ধারায় বর্ণনা 
করা হইয়াছে । 

অধিনিয়মের ১৩শ ধারায় বলা হইয়াছে,ছুই বা ততোধিক 
ব্যক্তি একই বিষয়ে একই অর্থে একমত হইলে তাহারা সম্মত 
হইয়াছেন বলা হইবে । অর্থাৎ সকল পক্ষকে একই বিষয় একই 
অর্থে বুঝিতে হইবে; ইহার ব্যতিক্রম হইলে সম্মতির অভাব 
হইয়া থাকে । 

অধিনিয়মের ১৪শ ধারায় বলা হইয়াছে, যে সম্মতি বলপ্রয়োগ 
& ০92:০1০90, ), অনুচিত প্রভাব ( 0৭015 100.0609 ), প্রতারণা 
(290), মিথ্যাবর্ণন ( 2013:50165550090010) অথবা ্‌ ভুল 
(101505]6 ) দ্বারা প্রণোদিত নহে, তাহাকে শ্ষেচ্ছাপ্রদত্ত সম্মতি 
(655 ০090960 ) বল। হইবে । 


৪২. টুক্তি আইন 
বলপ্রয়োগ ( 0০61:0০1929 ) 


অধিনিয়মের ১৫শ ধারায় বলা হইয়াছে»যদি কোন ব্যক্তি অপর 
কোন ব্যক্তিকে চৃক্তিবদ্ধ হইতে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে 1১) ভারতীয় 
দণ্ডসংহিতা (1019) 75791 0০9৭9) দ্বারা নিষিদ্ধ কোন কার্ধ 
করে বা করিবার ভীতি প্রদর্শন কবে, (২) অথবা কোন ব্যক্তির 
স্বার্থের প্রতিকূলে কোন সম্পত্তি অবৈধ ভাবে আটক রাখে 
বা রাখিবার ভীতি প্রদর্শন করে, তবে তাহাকে বলপ্রয়োগ বলা 
হইবে। যে স্থানে বলপ্রয়োগ অনুষ্ঠিত হইয়াছে সে স্থানে ভারতীয় 
দণ্ড-সংহিতা বলবৎ কিন তাহা অবান্তর । 

এই ধারাটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, যে কার দ্বারা বলপ্রয়োগ 
সংগঠিত, সেই কার্ধ চুক্তির একপক্ষ দ্বারা অন্ুষ্ঠিত হইবে বা অন্য 
পক্ষের প্রতি অনুষ্ঠিত হইবে এরূপ কোন কথা নাই । উহা যে কোন 
ব্যক্তির দ্বারা এবং যে কোন ব্যক্তির প্রতি অনুষ্ঠিত হইতে পারে, 
তবে উহার দ্বার! চুক্তির সম্মতি প্রণোদিত হওয়৷ আবশ্যক | 

কয়েকটি উদাহরণ বিচার করিলেই ধারাটির অর্থ ভালরূপে 
বুঝিতে পারা যাইবে । 

(১) রাম শ্যামকে এই বলিয়া ভীতি প্রদর্শন করে যে, শ্যাম যদি 
তাহার বাড়ি রামের নিকট বিক্রয় না করে তাহা হইলে রাম 
শ্যামকে গুলি করিয়া মারিবে । শ্যাম রামের নিকট বাড়ি বিক্রয় 
করিতে সম্মত হয়। এস্থলে সম্মতি বলপ্রয়োগ দ্বারা প্রণোদিত । 

(২) রাম শ্যামকে এই বলিয়া ভীতি প্রদর্শন করে যে, শ্যাম 
যদি তাহার বাড়ি রামের নিকট বিক্রয় না করে তাহা হইলে রাম 
ম্যামের ছেলেকে গুলি করিয়া মারিবে। শ্যাম রামের নিকট বাড়ি 
বিক্রয় করিতে সম্মত হয়। এস্থলেও সম্মতি বলপ্রয়োগ দোষে হুষ্ট । 

(৩) ছু শ্টামকে এই বলিয়! ভীতি প্রদর্শন করে যে, শ্যাম যদি 
শ্যামের বাড়ি রামের নিকট বিক্রয় না করে তাহ! হইলে যু এ 
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বাড়িতে অগ্নি-সংযোগ করিবে । শ্যাম রামের নিকট বাড়ি বিক্রয় 
করিতে সম্মত হয়। এস্থলেও বলপ্রয়োগ দোষে হুষ্ট। 

(৪) সমুদ্রের বুকে একখানি ইংরাজী জাহাজে এক ব্যক্তি 
ভারতীয় দণ্ড-সংহিতা অন্নসারে দণ্ডনীয় ভীতি প্রদর্শন পূর্বক অপর 
এক ব্যক্তিকে চুক্তিবদ্ধ হইতে বাধ্য করে। পরে কলকাতায় প্রথম 
ব্যক্তি দ্বিতায় ব্যক্তির বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গের মামলা আনয়ন করে। 
এক্ষেত্রেও প্রথম ব্যক্তির দ্বারা বলপ্রয়োগ অনুষ্ঠিত হইয়াছে, যদিও 
তাহার কার্য ইংরাজী আইনে দগুনীয় নহে এবং যেস্থানে ও যে 
সময়ে এ কার্ধ অনুষ্ঠিত হয় সেই স্থানে ও সেই সময় ভারতীয় 
দণ্ড-সংহিতার ৫০৬ ধার! ( দণ্ডনীয় ভীতিপ্রদর্শন ) বলবৎ ছিল না। 

(৫) এক ব্যক্তি আত্মহত্যার ভীতিপ্রদর্শন দ্বারা অপর এক 
ব্যক্তিকে চুক্তিবদ্ধ হইতে সম্মত করে। এই সম্মতি বলপ্রয়োগ 
প্রণোদিত গণ্য হইবে । প্রশ্ন হইতে পারে, আত্মহত্যার চেষ্টা 
ভারতীয় দণ্ড-সংহিতা দ্বারা নিষিদ্ধ, আত্মহত্যা নহে। ইহার 
উত্তরে বলা যায়, (ক) আত্মহত্য। মাত্রেই আত্মহত্যার চেষ্টার অস্তিত্ব 
প্রমাণ করে এবং (খ) যে স্থলে কোন চেষ্টাই দণ্ডনীয় সেই স্থলে এ 
চেষ্টার পরিণতিও দণ্ডনীয় হইবে ( £1011210 ৮০59910900085 
4]. 759 33 )। 

(৬) কাহারও বিরুদ্ধে মামলা আনয়নের ভীতিপ্রদর্শন কখনও 
বলপ্রয়োগ গণ্য হইবে না, কারণ মামলা আনয়ন ভারতীয় দণ্ড-সংহিতা 
দ্বারা নিষিদ্ধ নহে। | 

বলপ্রয়োগের পরিণাম (00560050053 04 0921:0102 ) 
_-বলপ্রয়োগ দ্বারা সংগঠিত চুক্তি, যে পক্ষের সম্মতি বুলপ্রয়োগ দ্বারা 
প্রণোদিত হইয়াছে, সেই পক্ষের ইচ্ছান্ুসারে (৪৫ €১৩ 00007 ০6) 
নিক্ষলযোগ্য ( ৮০19916 ) হইয়া থাকে-ধা, ১৯। ক্রি পক্ষ এ 
চুক্তি রদ করাইতে পারে বা ইচ্ছা করিলে চুক্তি স্বীকার করিয়া অপর 
পক্ষকে চুক্তি অনুযায়ী কার্ধ করিতে বাধ্য করিতে পারে । 


৪৪ চুক্তি আহন 


অনুচিত প্রভাব ([007005 [0906006 ) 
যে চুক্তির সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির মধ্যে এরূপ সম্পর্ক বিদ্যমান যে এক 
পক্ষ অপর পক্ষের ইচ্ছার উপর প্রভৃত্ব করিতে (0017/090 ) সমর্থ 
এবং অপর পক্ষের নিকট হইতে অন্যায় শ্ববিধা গ্রহণের জন্য সেই 
সম্পর্ক প্রযুক্ত হইয়াছে, লেই চুক্তিকে অনুচিত প্রভাব দ্বারা প্রণোদিত 
বল] হয়-ধা* ১৬ (১)। 

অধিনিয়মের ১৬১) ধারা অনুযায়ী নিয়লিখিত ক্ষেত্রে অনুচিত 

প্রভাবের অস্তিত্ব অনুমিত হয় £ 

(ক) যখন এক পক্ষের উপর কোন প্রকৃত (1581 ) বা আপাত 
( 8029190) অধিকার বিদ্যমান, অথবা যখন পক্গ- 
দ্বয়ের মধ্যে কোন বিশ্বাসের সম্পর্ক (10012 
[6180101) ) বিদ্ধমান। পিতা ও পুত্র» অতিভাবক 
( ৪1019 ) ও প্রতিপাল্য (৮/৪:৭.), চিকিৎসক ও 
রোগী, ব্যবহারদেশক (5০11010017) ও মকেল (০11520), 
গুরু (50101009]  01505000:) ও শিষ্য, ন্যাসী 
( 00566০ ) ও হিতগ্রাহী (19655501819 ) ইত্যাদির 
মধ্যে বিশ্বাসের সম্পর্ক বিদ্ধমান । 

(খ) বয়স, রোগ অথব1 শারীরিক বা মানসিক ক্লেশ বশতঃ যে 
ব্যক্তির ম|নসিক শক্তি সাময়িক ভাবে অথবা স্থায়ীভাবে 
আহত, সেইরাপ ব্যক্তির সহিত চুক্তি করিলে । 

এই সম্পর্কে নিয়লিখিত উদাহরণ কয়েকটি বিচার করা যাইতে 

পারে। 

[১] ক ত্বাহার নাবালক পুত্র খ-কে কিছু টাকা দিয়াছিল। 

পরে খ সাবালক হইলে, ক তাহার সম্পর্কের অপব্যবহার 
দ্বার! প্রদত্ত টাকা অপেক্ষা অধিক টাকার খণ পত্র (09০7), 
খ-এর নিকট হইতে লিখাইয়া লয়। এস্থশে ক অন্ুচিত 
প্রভাব প্রয়োগ করিয়াছে । 





[২] 
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রোগে বাক্যে জীর্ণ ক তাহার চিকিৎসক খ-এর প্রভাব 
দ্বারা প্রণোদিত হইয়৷ চিকিৎসার পারিশ্রমিক হিসাবে খ- 
কে এক অযৌক্তিক পরিমাণ অর্থ প্রদান করিতে স্বীকৃত 
হয়। এস্থলে খ অন্থচিত প্রভাব প্রয়োগ করিয়াছে 
(101918 220) ৮, 5212179১ 1927. 151, 536 )। 


এক প্রৌটু হিন্দু পরকালে নিজ আত্মার কল্যাণ কামনায় 
তাহার সমস্ত সম্পত্তি গুরুকে প্রদান করেন । এস্থলে গুরু 
অনুচিত প্রভাব প্রয়োগ করিয়াছেন । 


এক বৃদ্ধ নিরক্ষর মুসলমান মহিলা তাহার সম্পত্তির 
অধিকাংশ যে ব্যক্তি তাহার সম্পত্তি পরিচালন (28095) 
করিত তাহাকে দানপত্র করিয়া দেন। এক্ষেত্রে সম্পত্তির 
পরিচালক অনুচিত প্রভাব প্রয়োগ করিয়াছে । 


অনুচিত প্রভাব প্রণোদিত চুক্তির পরিণাম ।- অনুচিত 
প্রভাব প্রণোদিত চুক্তি যে বক্তির সম্মতি অন্নুচিত প্রভাব দ্বারা লব্ধ 
হইয়াছে তাহার ইচ্ছানৃমারে নিক্ষলযোগ্য (৮9199015) হইয়া 
থাকে । এইরূপ চুক্তি ম্পূর্ণরূপে রদ (581 95195) হইতে পারে, 
অথবা যে ব্যক্তি ইহা৷ পরিহার করিতে অধিকারী সেই ব্যক্তি যদি 
এই চুক্তি হইতে কোন উপকার (05068) ভোগ করিয়া থাকে 
তাহা! হইলে আদালত যে কোন হ্যাষ্য শর্তে রদ করিতে পারেন ।-- 
ধা, ১৯ (ক)। বলা বাহুল্য, ক্রিষ্ট পক্ষ ইচ্ছা করিলে চুক্তি স্বীকার 


করিয়া অপর পক্ষের প্রতিকুলে ইহা বলবৎ করিতে পারে । 


প্রমাণ-ভার (60060 ০06 07০০6): অনুচিত প্রভাবের 


চুক্তি রদ করিতে হইলে ক্রিষ্ট পক্ষকে প্রমাণ করিতে হইবে যে, 


(ক) এক পক্ষের ইচ্ছার উপর অপর পক্ষের প্রভুত্ব করিবার 


সামর্থ্য ছিল, এবং 


৪৬ চুক্তি আইন 


(খ) লেন-দেন বিশেষভাবে অনুচিত ( 0041) ও অযৌক্তিক 
হইয়াছিল। এই ছুইটি বিষয় প্রমাণিত হইলে অস্কচিত 
প্রভাব বিচ্ধমান এইরাপ ধারণা করা হইয়া থাকে (19 
016501)60 )। 
চুক্তি অন্রুচিত প্রভাব প্রণোদিত নহে- ইহা প্রমাণ করিবার ভার 
সেই ব্যক্তির ঘিনি অপরের ইচ্ছার উপর প্রভুত্ব করিতে সমর্থ । তিনি 
দেখাইতে পারেন যে লেনদেনের পূর্বে অপর পক্ষ পৃথকভাবে আইনের 
পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিল । 
কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে অনুচিত প্রভাবের অস্তিত্ব ধারণা করা হইয়া 
থাকে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে ধা, ১৬ (২)। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে 
এইবাপ ধারণা কর] হয় না,_স্বামী ও স্ত্রী, জমিদার ও প্রজা, ঝণদাতা 
(0:51001) ও ঝণগ্রহীতা (৭55091)। এই সকল ক্ষেত্রে যে পক্ষ 
অনুচিত প্রভাব প্রয়োগ হইয়াছে দাবি করিবে সেই পক্ষকেই ইহা 
প্রমাণ করিতে হইবে । 


উচ্চহা!রে সুদ ও উচ্চ মুল্য 

ঝণদাতা৷ খণের জন্য হুস্থ খণগ্রহাতার নিকট হইতে উচ্চহারে সুদ 
লইলে তাহা অনুচিত প্রভাব প্রণোদিত গণ্য হইবে কি? 
অধিনিয়মের ১৬শ ধারার তৃতীয় ও চতুর্থ উদাহরণ হইতেই ইহার 
উত্তর পাওয়া যাইবে । 

বাজারে যে সময় টাকার অভাব সেই সময় ক একজন মহাজনের 
(080057) নিকট খণ প্রার্থনা করে । মহাজন অস্বাভাবিক উচ্চহারে 
স্বদ ছাড়া খণদানে স্বীকৃত হয় না। ক এ শর্তে খণ গ্রহণ করে। 
ইহ] ব্যবসায়ের সাধারণ লেনদেন, এস্থলে চুক্তি অন্থুচিত প্রভাব 
প্রণোদিত নহে । 

স্বতরাং স্বদের হার উচ্চ হইলেই অনুচিত প্রভাব প্রমাণ হয় না । 
যদি স্দের হার এরূপ উচ্চ হয় যে, স্থানকাণের বিচারে আদালত 


স্বেচ্ছা প্রদত্ত সম্মতি ৰা ৪৭ 


তাহা অত্যন্ত অযৌক্তিক ( 00০01050$১9)16 ) মনে করেন, তাহা 
হইলেই খণদাতাকে প্রমাণ করিতে হইবে যে, অনুচিত প্রভাব 
প্রয়োগ হয় নাই । ক তাহার গ্রামের মহাজন খ-এর নিকট হইতে 
পূর্বের ধণ পরিশোধের পূর্বেই পুনরায় খণ গ্রহণ করে। এই নৃতন 
ঝণের শর্ত অত্যন্ত অযৌক্তিক (01/0010801019016) মনে হয়। এ 
স্থলে খ-কে প্রমাণ করিতে হইবে যে অনুচিত প্রভাব দ্বারা চুক্তি 
সংঘটিত হয় নাই.। 

ভারতের অধিকাংশ রাজ্যেই বর্তমানে মহাজনী অধিনিয়মে 
(14০065-1604675 4১০ সর্বোচ্চ স্বদের হার স্থির করিয়া দিয়াছে । 
তাহ! ছাড়া, শ্দের হার অত্যন্ত অযৌক্তিক বিবেচিত হইলে, 
অতিকৌসীদ খণ অধিনিয়ম (0)5011005 1,0903 4১০৮ ০ 1918) 
কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা বলে আদালত এ হার কমাইয়া দিতে সক্ষম | 

বাজারে যখন কোন দ্রব্য ছুম্প্রাপ্য হয় সেই সময়ে যদি দোকানী 
এ দ্রব্যের জন্য উচ্চ মুল্য দাবি করে এবং ক্রেতা এ উচ্চ মূল্য প্রদান 
করিতে সম্মত হয়ঃ তাহা হইলে ইহ! ব্যবসায়ের সাধারণ লেন দেন 
হিসাবে গণ্য হইবে । 


পর্দানশিন জ্ীলোক-__যে সকল স্ত্রীলোক পর্দানশিন অর্থাৎ 
যাহারা অন্তঃপুরে থাকেন এবং অপরের সম্মুখে বাহির হন না, 
আইনে তাহাদের স্বার্থ রক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। ইহার কারণ, 
ইহারা সহজেই' অনুচিত প্রভাবের বশীভূত হইয়া থাকেন। পর্দানশিন 
সতরীলোকের সহিত কোন চুক্তি সম্পাদন হইলে তাহা এ স্ত্রীলোকের 
আবেদন ক্রমে রদ হইতে পারে, যদি না অপর পক্ষ প্রমাণ করিতে 
পারেন যে চুক্তির শতাবলী স্ত্রীলোকটির নিকট ব্যাখ্যা করা হইয়াছিল 
এবং স্ত্রীলোকটি শতণাবলীর মর্ম গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু 
যে স্ত্রীলোক (হিন্দু বা মুসলমান ) নিজেকে পর্দানশিন বলিয়া দাবি 
করিবেন তাহাকে প্রমাণ করিতে হইবে যে তিনি অবরোধ প্রথা 


৪৮ চুক্তি আইন 


পূর্ণরাপে পালন করিয়া থাকেন ।: আংশিক ভাবে পর্দানশিন হইলে 
তিনি আইনের এই স্থযোগ পাইবার অধিকারী নহেন। 

বলপ্রয়োগ ও অনুচিত প্রভাবের পার্থক্য- উভয় ক্ষেত্রেই এক 
পক্ষ অপর পক্ষের প্রভাবের অধীন । দণ্ড-সংহিতা দ্বারা নিষিদ্ধ কোন 
কার্ধের অনুষ্ঠান বা এ কার্ধ করিবার ভীতিপ্রদর্শন হইতে অথবা অন্যায় 
ভাবে অপরের সম্পত্তি আটক রাখা বা রাখিবার ভীতিপ্রদর্শন হইতে 
বলপ্রয়োগের প্রভাবের উৎপত্তি । অনুচিত প্রভাবে, অপরের ইচ্ছার 
উপর প্রভূত্ব করিবার সামর্থ্য হইতে ইহার উৎপত্তি। বলপ্রয়োগ 
প্রায়শঃই শারীরিক, অন্থচিত প্রভাব প্রায়শঃই নৈতিক ; তবে অনেক 
ক্ষেত্রেই এরূপ পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন। 


প্রতারণ। (হা ) 

চুক্তির এক পক্ষকে বা তাহার অভিকর্তাকে (88৩1) প্রতারণা 
করিবার উদ্দেশে অথবা তাহাকে চুক্তিবদ্ধ হইতে প্ররোচিত করিবার 
উদ্দেশে যদি অপর পক্ষের দ্বারা বা তাহার জ্ঞাতসারে বা তাহার 
অভিকর্তা দ্বারা নিয়লিখিত কার্যগুলির যে কোনও একটি অনুষ্ঠিত 
হয়, তাহা হইলে এ কাধ প্রতারণা গণ্য হইবে 2- 

(১) যাহা সত্য নহে এরূপ বিষয়, যে ব্যক্তি সত্য বলিয়া বিশ্বাস 
করে না তাহাদ্বার। সত্য বলিয়া বর্ণনা । 

(২) কোন বিষয় অবগত থাকা সত্বেও বা বিশ্বাস করা সত্ত্বেও 
সেই বিষয় ইচ্ছাপূর্বক গোপন করা । 

(৩) অঙ্গীকার পালনের কোনরূপ ইচ্ছা পোষণ না করিয়া 
অঙ্গীকার করা । 

(8) প্রতারণা করিবার যোগ্য অন্য কোনও কার্য । 

(৫) আইন দ্বারা বিশেষরূপে প্রতারণামূলক ( £:8000150 ) 
'বলিয়া ঘোষিত কোন কার্য বা বিচ্যতি (077155190 ) 1 ধা, ১৭ 


স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সম্মতি ৪৯ 


এই ধারাটি বিশ্লেষণ করিলে প্রতারণার লক্ষণ কি কি তাহা 
জানিতে পারা যায় । এই লক্ষণগুলির বর্ণনা নিচে দেওয়া হইল £-- 

(১) এই কার্য (ক) চুক্তির সহিত সংশ্লিষ্ট কোন এক পক্ষদ্বারা, 
অথবা (খ) তাহার জ্ঞাতসারে, অথবা তাহার অভিকর্তাদ্বারা অবশ্থ 
অনুষ্ঠিত হইবে । 

(২) ১৭শ ধারায় বণিত পঞ্চবিধ কার্ধের যে কোনও একটি 
হইতে হইবে । 

(৩) ইহা প্রতারণার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হইবে এবং কার্ধতঃ 
প্রতারণা করিবে । 

(8) প্রতারণার লক্ষ্য হইবে (ক) চুক্তির অপর পক্ষ, অথবা 
(খ) তাহার. অভিকর্তা, অথবা (গ) অপর পক্ষকে চক্তিবদ্ধ হইতে 
প্ররোচিত করা । 

[06] ৬752৮ (1889, 14 &00- 08. 33? ) মামলা! 
প্রতারণা সম্পকাঁয় মামলার প্রকৃষ্ট নজীর । ইহাতে ধার্য হয় যে, 
(ক) জ্ঞাতসারে অথবা খে) সত্য বলিয়া বিশ্বাস না করা সত্বেও 
অথবা (গ) সত্য-মিথ্যা নিবিচারে উপেক্ষা করিয়া কোন মিথ্যা বর্ণনা 
প্রদান করা হইয়াছে প্রমাণ করা হইলেই প্রতারণা প্রমাণিত হইবে । 
সুতরাং সত্য-মিথ্যা নিবিচারে উপেক্ষা করিয়া কোন বর্ণনা প্রদান 
করিলে তাহা প্রতারণামূলক হইবে । 

মৌনাবলম্বন মাত্রেই প্রতারণা! গণ্য হইবে কি ? (10965 
50৬0975 91161006)? ৪010 00 1800?) কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে 
মৌনাবলম্বন প্রতারণায় পরিণত হইবে তাহা অধিনিয়মের ১৭শ ধারার 
ব্যাখ্যায় (25019080010) বণিত হইয়াছে । ইহাতে দেখা যায়, 
মৌনাবলম্বন মাত্রেই, অর্থাৎ কোন সারবান তথ্য (20865091 9০) 
গোপন করিলেই তাহা প্রতারণা বলিয়া গণ্য হইবে না। ইহাই 
সাধারণ নিয়ম । এই নিয়মের অবশ্য ছইটি ব্যতিক্রম আছে; 
(ক) যে স্থলে প্রকাশ করা কঙব্যের অন্তভু্তি, অর্থবা (খ) যে স্থলে 


৫০ চুক্তি আইন 


মৌন অর্থাৎ নীরবতাই বাক্যের ন্যায় অর্থপূর্ণ, এই ছুই ক্ষেত্রে 
মৌনাবলম্বন প্রতারণা গণ্য হইবে । নিচের উদাহরণ হইতে এই 
ব্যতিক্রমের ক্ষেত্র বিশদ ভাবে বুঝা যাইবে । 

(১) ক একটি ঘোড়া খ-এর নিকট নিলামে বিক্রয় করে। 
ঘোড়াটি প্রকৃতিস্থ ( $০০:১4 ) নহে জানিয়াও ক সে বিষয়ে খ-এর 
নিকট কিছু প্রকাশ করে না। ইহা ক-এর প্রতারণ! হইবে না। 

(২) খ ক-এর কন্যা এবং প্রাপ্তবয়ক্কা। এক্ষেত্রে ছুই পক্ষের 
সম্পর্ক এরূপ যে, ঘোড়াটির অপ্রকৃতিস্থতাঁর (01750070159) 
বিষয় খ-এর নিকট প্রকাশ করা ক-এর কর্তব্য । 

(৩) ক-এর নিকট খ বলিল, “আপনি অস্বীকার না করিলে 
আমি ধরিয়া লইব যে, ঘোড়াটি প্রকৃতিস্থ”। ক মৌন থাকে। 
এক্ষেত্রে ক-এর নীরবতা কথার তুল্য । 

(8) ক এবং খ, ছুই ব্যবসায়ী, এক চুক্তিবদ্ধ হয়। বাজারে 
মূল্যের পরিবর্তন ঘটিয়াছে-ক গেপনে এই সংবাদ পাইয়াছে। 
এই মূল্য পরিবর্তনে খ-এর চুক্তি পালন করিবার ইচ্ছা বিদ্রিত 
হইতে পারে । ক এই বিষয় খএর নিকট প্রকাশ করিতে 
বাধ্য নহে। 

ক্রেতা সাবধান ও পরম বিশ্বাসের চুক্তি (0৪৮86 00000] 
ও. 00170:906 01561110096 7961) 2 এই প্রসংগে “ক্রেতা সাবধান” 
(09ড৮5৪8€ 21000091) স্ত্রটির অর্থ এবং পরম বিশ্বাস (01091117099 
061) এর চুক্তি বলিতে কি বুঝায় তাহা আলোচনা করা 
যাইতে পারে । 

“ক্রেতা সাবধান স্মত্রটির অর্থ এই-বিক্রেতার পক্ষে পণ্যের 
অন্তনিহিত (19901) ক্রটি ক্রেতার নিকট প্রকাশ করিবার কোন 
বাধ্যবাধকতা নাই; অবশ্যা কোন ক্রি থাকিলে বিক্রেতা তাহার 
কার্য দ্বারা বা লক্ষণ দ্বারা (1১ ৪০৫ ০7: 10011090% ) এ ত্রুটির 
অস্তিত্ব নাই এরূপ ধারণা জন্মাইতে পারিবেন না। চুক্তির সকল 


স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সম্মতি ৫১ 


পক্ষই সমান, জ্ঞানে বা অভিজ্ঞতায় কোন পক্ষই হীন নহে, ইহাই 
ধরিয়া লওয়া হয়। প্রত্যেক পক্ষই আপন দক্ষতা ও 'বিচক্ষণত! দ্বারা 
নিজ নিজ স্যার্থ রক্ষা করিবেন। স্বৃতরাং বিক্রেতা কোন সারবান 
তথা (008051015] ০) সম্বন্ধে মৌন থাকিলে ক্রেতা অভিযোগ 
করিতে পারেন না। ইহাই সাধারণ নিয়ম । কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে 
ইহার ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। 

এরূপ কতকগুলি ক্ষেত্র আছে যেস্থানে চুক্তির সারবান তথ্য 
প্রকাশ করা চুক্তির বিভিন্ন পক্ষের আইনতঃ কর্তব্য। এই সকল 
ক্ষেত্রে এরূপ তথ্য প্রকাশ না করিলে অপর পক্ষ চুক্তি পরিহার 
(৪৮০1৭ ) করিতে অধিকারী হইবেন । উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে 
পারে, অভিভাবক ও প্রতিপাল্য (€ ৪80৪1012800 1015 210 )১ 
প্রধান ও অভিকর্তা (00001081 পা)]ু 115 88600), ব্যবহারদেশক 
ও মকেল (50110101 ৪70 1015 ০011600) ন্যাসী ও হিতগ্রাহী 
( 00505৫ 800. 10906001817 )১--ইহাদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদনে 
অভিভাবক, ব্যবহারদেশক ও গ্ঠাসীর পক্ষে সারবান তথ্যের পর্যাপ্ত 
প্রকাশ (৪0001 915019015 ) আবশ্যক । এতদ্ব্যতীত অন্য এক 
শ্রেণীর চুক্তি আছে যাহাকে পরম বিশ্বাসের চুক্তি (০০705 
0161119€ 9961 ) বলা হয়। এই: শ্রেণীর চুক্তিতে এক পক্ষের 
যেরূপ জানিবার উপায় থাকে, অপর পক্ষের তাহ! থাকে না; কাজেই 
তাহাকে প্রথম পক্ষের বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইতে 
হয়। সুতরাং যে পক্ষের জানিবার স্বযোগ থাকে, সেই পক্ষের কর্তব্য 
অপর পক্ষের নিকট তাহার বিচারের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে 
পারে এরূপ সকল বিষয় প্রকাশ করা । এইরূপ ক্ষেত্রে আইন 
অনুসারে পরিপূর্ণ বিশ্বাস (৪১980 ৪০০৫ পি) ও বর্ণনার 
যথাযথ্য (9০০00090506 59965089100) একাস্ত প্রয়োজন । এই 
শ্রেণীর চুক্তিতে প্রতারণা (250৭ ) বা মিথ্যাবর্ণন ( 2715161016- 
$০2900% ) পরিহার করিলেই যথেষ্ট হইবে না। উদাহরণ স্বরূপ 


৫২, চুক্তি আইন 


বলা যায়, বীমার চুক্তিতে যিনি বীমাপত্র (10501810 0০0110% ) 
লইবেন তিনি যাহা কিছু সারভূত তথ্য জানেন তৎসমুদয় পূর্ণরূপে 
প্রকাশ করিতে বাধ্য, তিনি যাহা সারভূত বিবেচনা করেন শুধু তাহাই 
প্রকাশ করিলে চলিবে না। ইহার ব্যতিক্রম হইলে বীমাকর্তা 
(1030161) চুক্তি পরিহার করিবার অধিকার অর্জন করিবেন। 
জমি-বিক্রয়ের চক্তিএ অনেক সময় এই শ্রেণীর চুক্তি বলিয়া গণ্য 
হইয়া থাকে । ভারতীয় পণ্য-বিক্রয় অধিনিয়ম ( [00180 5815 ০0 
০০০এ$ 4১০০)-এর ১৬শ ধারাতে ও কতকগুলি বিশেষ ক্ষেত্রে 
পণ্যের উৎকর্ষ ও উপযোগিতা সম্বন্ধে (752510106 0009110 200 
10795) বিবক্ষিত শতাবলীর (10011154 ০01001610175 ) উল্লেখ 
আছে। এই সমস্তই “ক্রেতা সাবধান” সাধারণ স্ত্রটির ব্যতিক্রম । 

প্রতারণ। দ্বার! সম্পাদিত চুক্তি নিক্ষলযোগ্য--( 097008০€ 
০8056712% 8900 15 ৮০1991০) প্রতারণাদ্বার৷ প্রভাবিত হইয়া 
সম্মতি প্রদান করিলে, ধিনি এরূপ ভাতব সম্মতি প্রদান করিয়াছেন 
তাহার ইচ্ছায় চুক্তি নিষ্লযোগ্য হইবে ।--ধা, ১০ | 


মিথ্যাবর্ণন-_( 1৬41515101559170901017 ) 


মিথ্যাবর্ণন বলিতে সাধারণতঃ নির্দোষ (10109060) মিথ্যাবর্ণন 
ও প্রতারণার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃত (46119০7৪) মিথ্যাবর্ণন এই উভয় 
প্রকারই বুঝায়। কিন্তু আইনের ভাষায় প্রথম প্রকারকে মিথ্যাবর্ণন 
(17015150155900901010 ) ও দ্বিতীয় প্রকারকে প্রতারণ! (৪80 ) 
বলা হয়। বর্ণনা উভয় ক্ষেত্রেই অসত্য ; প্রভেদ এই যে, প্রতারণায় 
অপরকে বঞ্চনা করিবার উদ্দেশ্য নিহিত থাকে, কিন্তু মিথ্যাবর্ণনে 
এরূপ কোন উদ্দেশ্য থাকে না। 

চুক্তি অধিনিয়মের ১৮শ ধারায় মিথ্যাবর্ণন নিম্নলিখিত তিন 
শ্রেণীতে বিভক্ত কর! হইয়াছে ঃ-- 

(১) প্রাপ্ত সংবাদ দ্বারা সমর্থনযোগ্য নহে এরূপ নিশ্য়তার 


স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সম্মতি ৪৬ 


সহিত যাহ! প্রকৃত প্রস্তাবে সত্য নহে তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস পূর্বক 
সত্য বলিয়! বর্ণনা করা । 

রাম শ্যামকে বলিল যে, যছু নূতন কোম্পানীটির একজন পরিচালক 
( ৭176০0০:) হইবে । রাম এই সংবাদ মধুর নিকট হইতে পাইয়াছে, 
যছুর নিকট হইতে নহে; এবং এই সংবাদের উপর নির্ভর করিয়াই 
শ্যামকে উহা বলিয়াছে । শ্যাম রামের কথার উপর বিশ্বাস করিয়। 
এঁ কোম্পানীর অংশ ক্রয়ের আবেদন করে । রামের উক্তি মিথ্যা 
প্রতিপন্ন হয়, স্বতরাং উহা! মিথ্যাবর্ণন গণ্য হইবে ; কারণ রাম যে 
সংবাদের উপর নির্ভর করিয়াছিল তাহা এরূপ নিশ্চয়-উক্তি 
(0991055 85$81001 ) করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে । 

(২) বঞ্চনার উদ্দেশ্য পোষণ না করিয়া কোন কর্তব্যের ক্রি 
যাহাদ্বারা অপর কোন ব্যক্তির ভ্রান্তি উৎপাদন ও স্বার্থহানি হয় এবং 
যে ব্যক্তি কর্তব্যে ত্রুটি করিয়াছে তাহার কিছু স্বিধা (৪0৬8170986) 
হয়। এক্ষেত্রে অপরকে বঞ্চনা করিবার কোন উদ্দেশ্য নাই সত্য ; 
কিন্ত পারিপাশ্থিক অবস্থায়, যে ব্যক্তি লেন-দেন হইতে কিছুটা স্থবিধা 
লাভ করিলেন তাহার দায়িত্ব লঘু হইতে পারে না। বঞ্চনার উদ্দেশ্য 
থ[কিলে তাহার যেরূপ দায়িত্ব জন্মিত এক্ষেত্রেও অনুরূপ দায়িত্ 
জন্মিবে। যে স্থলে সারভূত সংবাদ প্রকাশ করা আইনতঃ কর্তব্য, 
সেস্থলে যদি কেহ এঁ সংবাদ প্রকাশ না করায় অপর পক্ষ ভুল পথে 
পরিচালিত হয়, তবে তাহা এই শ্রেণীর মিথ্যাবর্ণন হইবে । ইংরাজী 
আইনে ইহাকে অন্বয়াশ্রিত প্রতারণা (02905001006 21800 ) 
বলা হয়। 

(৩) যে উত্তি_তাহা যতই নির্দোষিতার সহিত করা হউক-_ 
করারের সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষকে করারের বিষয়বস্তরর সারাংশ সম্বন্ধে 
ভুল ধারণা জন্মায়। 

মিথ্তাবর্ণন দ্বারা প্রণোদিত চুক্তির পরিণাম ।_ চুক্তি মিথ্যা- 
বর্ণন দ্বারা প্রণোদিত হইলে, ক্রিষ্ট পক্ষ [ক] এ চুক্তি পরিহার 


&৪ টাক্ত আইন 

(৪৮০0) করিতে পারে, অথবা [খ] অপর পক্ষকে এ চুক্তি মান্য 
করিতে বাধ্য করিতে পারে । কিন্তু মিথ্যাবর্ণন দ্বারা ভ্রান্ত হইয়া 
যে ব্যক্তি সম্মতি প্রদান করিয়াছেন তাহার পক্ষে সাধারণ প্রচেষ্টা 
ত্বারা (৮101) ০9128: ৭1118০5) প্রকৃত তথ্য জানিবার সম্ভাবনা 
ছিল, এরাপ হইলে তিনি কোনও প্রতিকার পাইবেন না [ধা, ১৯]। 
সাধারণ প্রচেষ্টা বলিতে এরূপ প্রচেষ্টা বা প্রয়াস বুঝিতে হইবে যাহা। 
অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই পারিপাশ্বিক অবস্থার বিচারে আবশ্যক 
বিবেচন! করেন । 


মিথ্যাবর্ণন ও প্রতারণার পার্থক্য 

(১) প্রতারণায় কোন বিষয় সত্য নহে জানিয়া তাহ। সত্য 
বলিয়া বর্ণনা করা হয়, অর্থাৎ ইহা ইচ্ছাকৃত ( ৭০1197805 ) অসত্য 
ভাষণ ; কিন্ত মিথ্যাবর্ণনে যাহা সত্য নহে তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস 
করিয়া এরূপ বর্ণনা করা হয়, অর্থাৎ ইহ] নির্দোষ মিথ্যাভাষণ 
(10100906100 1015090910600 ) | 

(২) প্রতারণায় অপরকে বঞ্চনা করিবার উদ্দেশ্য থাকে, 
মিথ্যাবর্ণনে এরূপ কোন উদ্দেশ্য থাকে না। 

(৩) প্রতারণার ক্ষেত্রে ক্রিষ্ট পক্ষ চুক্তি পরিহার করিতে পারে 
এবং ক্ষতিপূরণের জগ্কা মামলা করিতে পারে ; কিন্তু মিথ্যাবর্ণনে ক্রিষ্ট 
পক্ষ চুক্তি পরিহার করিতে পারিবে, ক্ষতিপূরণের মামলা করিতে 
পারিবে না। 


ভুল (1৬15095 ) 
কোন বিষয় সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণাকে ভুল বলা হইয়া! থাকে । ভুল 
ছই প্রকারের হইতে পারে, ক] আইন সম্বন্ধে এবং [খ] তথ্য 
সম্বদ্ধে। আইন সম্বন্ধে ভুলও ছুই প্রকারের, [১] ভারতে প্রচলিত 
আইন সম্বন্ধে এবং [২] বিদেশীয় আইন সম্বন্ধে । 


শ্বেচ্ছাপ্রদত্ত সম্মতি && 


আইন সন্বন্ধীয় ভুল -ভারতীয় আইন সম্পর্কে কান ভুল 
ধারণার বশবর্তাঁ হইয়া চুক্তি সম্পাদন করিলে তাহাতে চুক্তি ক্ষুণ্ন 
(৪5০6৭ ) হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ দেশের আইন সম্বন্ধে 
অবহিত, ইহাই ধরিয়া লওয়া হয়। স্ৃতরাং এই আইন সম্বদ্ধে 
অজ্ঞতা কৈফিয়ত হিসাবে অগ্রাহা। যে ব্যক্তি নিজ দেশের আইন 
সম্পর্কে ভূল করিবে তাহাকে এ ভুলের মাশুল দিতে হইবে । কোন 
বিশেষ খণ ভারতীয় পরিসীমা আইন (107019713৬7 06 [10017 
0৪01017) দ্বারা বাধিত (109215 ) অর্থাৎ তামাদি হইয়া গিয়াছে 
এই ভুল ধারণার বশবর্তাঁ হইয়া ক এবং খ এক চুক্তি সম্পাদন করে। 
এই চুক্তি পরিহার করা যাইবে না। কিন্তু যদি বিদেশীয় আইন 
সম্পর্কে ভূল হয়, তাহা হইলে চুক্তি পরিহার কর! যায় । 

তথ্য সন্ধন্ধীয় ভুল-__ 

(১) করারের উভয় পক্ষই সারবান তথ্য ( 6590119] 
9০) সম্পর্কে ভুল করিলে করার নিক্ষল (৮০10) হইবে। 
-শ্ধা ১২০, 

এই ধার! বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, (১) করারের সারবান 
তথ্য সম্পর্কে ভুল হওয়া আবশ্যক এবং (২) উভয় পক্ষের ভুল 
হওয়া আবশ্যক । 

রাম শ্যামের নিকট হইতে একটি ঘোড়া ত্রুয় করিতে স্বীকৃত হয়। 
পরে দেখা যায়, লেন-দেনের করার হইবার পুর্বেই ঘোড়াটির 
মৃত্যু হইয়াছিল, যদিও রাম বা শ্যাম কেহই জানিতে পারে নাই । 
এই করার নিক্ষল ( ৮০1৫ )। 

কিন্ত করারের বিষয়-বস্তব এইরূপ কোন দ্রব্যের মুল্য সম্বন্ধে ভুল 
ধারণা তথ্য সম্বন্ধীয় ভুল বলিয়া গণ্য হইবে না। একটি দ্রব্যের 
মূল্য একশত 'টাকা মনে করিয়া ক এ দ্রব্য ক্রয় করিল। কিন্তু 
প্রকৃত পক্ষে এ দ্রবোর মুল্য পঞ্চাশ টাকা মাত্র । ভুল বিধায় এই 
করার নিক্ষল ( ৮০10) হইবে না। 


&৬ চুক্তি আইন 


(২) চুক্তি অধিনিয়মের ২২তম ধারায় বলা হইয়াছে” 
চুক্তির একপক্ষ তথ্য সম্পর্কে ভুলের বশবর্তাঁ হইয়া চুক্তি সম্পাদন 
করিয়াছে, এই কারণে চুক্তি নিক্ষল হইবে না। এক পক্ষের ভুলে 
সাধারণতঃ চুক্তি ক্ষুপ্ন হয় না। কিন্তু যদি এ ভুল এরপ প্রকৃতির হয় 
যে তাহাতে সম্মতির :(০০75০00) প্রতিবন্ধক স্থ্টি করে, তাহা হইলে 
এক পক্ষের ভুলেও চুক্তি নিষ্ষল হইবে । 

চুক্তির প্রকৃতি সন্ধন্ধে ভুল (7156915 ৪5 6০ 80076 01 
(0009800 )_ চুক্তির প্রকৃতি সম্বন্দধে এক পক্ষের ভুলেই চুক্তি 
নিচ্ষল হয়। এক ক্ীণদৃি বৃদ্ধ প্রত্যাভৃতি € £০এ৪1810066 ) মনে 
করিয়া একখানি বিনিময় পত্রে (101) ০ ৪%০1১০০৪৪ ] স্বাক্ষর দান 
করেন। ধার্য হয় যে, চুক্তি সম্পাদন হয় নাই (79১0০ ড. 
11201500005 1869, 17, ২, 4 0, 57094) 1 এক্ষেত্রে লক্ষ্য 
করিতে হইবে যে, সম্মতির অভাব ঘটিয়াছে, যেহেতু চুক্তির প্রকৃতি 
সম্বন্ধে ছুই পক্ষ ছুই প্রকার ধারণা করিয়াছে । 

চুক্তির বিষয়-বস্ত সন্ধন্ধে ভূল (71191916 ৪5 0 59510 
[79001 06 09005০চ)-যাহার প্রকৃতপক্ষে কোন অস্তিত্ব নাই 
এরূপ কোন অবস্থার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া যদি চুক্তি সম্পাদনকারী 
পক্ষগুলি কোন চুক্তি সম্পাদন করে, অথবা কোন তথ্য সম্পর্কে অজ্জরতী 
বশতঃ এক চুক্তি বিভিন্ন অর্থে গ্রহণ করিয়া চুক্তিবদ্ধ হয়, তবে এ 
চুক্তি নিষ্ষল (৮০1৭) হইবে। বিষয়-বস্তুর অস্তিত্ব, অভিন্রতা, 
স্বত্ব, মুল্য প্রভৃতি সম্পর্কে এইরূপ ভুল হইতে পারে। বিষয়-বস্তুর 
অস্তিত্ব স্থন্ধে ভুল-_ তথ্য সম্বন্ধীয় ভুল দ্রষ্টব্য । 

বিষয়-বস্তর অভিন্নতা সম্বন্ধে ভূল--867169$ নামে ছুইখানি 
জাহাজ পণা-সম্ভার লইয়া বোম্বাই হইতে ইংলগড যাত্রা করে। 
বিক্রেতা উহার একখানির মাল বিক্রয় করেন কিন্তু ক্রেতা অপর 
খানির মাল ক্রয় করেন, চক্তি নিক্ষল ধার্য হয় ( [92153 ৮. 
৬/10161191009, 16064, 2, 17, ভে. 0,906 )1 


স্বেচ্ছা প্রদত্ত সম্মতি $৭ 


বিষয়বস্তুর স্বত্ব সম্পর্কে ভুল-_-ক-এর নিকট হইতে খ একটি 
নক্ষেত্র বা জলকরের (6915 ) ইজারা (1685০) গ্রহণ করে । 
ক-এর ইজারা প্রদান করিবার কোন ত্বত্ব ছিল না, ক বাখ কেহই 
ইহা অবগত ছিল না, চুক্তি নিষ্ষল সাব্যস্ত হয় (00006: ৮, 
10005, 180৭7, 2. 7.1. 1149 01 

বিষয়বস্তর মুল্য সম্বন্ধে ভুল-_বিক্রীত দ্রব্যের মুল্য সম্বন্ধে যথার্থ 
ভূল (৪851)017)6 10150916) হইলে চুক্তি নিচ্ষল হয়। বিক্রেতা 
সম্পত্তির মুল্য ২,১৫০ পাউগ্ডের স্থলে ভুল ক্রমে ১১৫০ পাউও্ড 
লেখেন এবং ক্রেতা লিখিত মুল্য ভুল জানিয়াও তাহাকে সম্মতি 
প্রদান করেন । আদালতে চুক্তি শিচ্ছুল সাব্যস্ত হয় । 

যে ব্যক্তির সহিত চুক্তি সম্পাদিত হয় তৎসম্পর্কে ভুল 
€(1509]6 95 6০ 006 7067502 ০১)9০৮০০ )--আহনের বিধান 
এইঃ--যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি ক-এর সহিত চুক্তি সম্পাদন করিতে 
ইচ্ছুক, সে ক্ষেত্রে খ এই চুক্তির অধীনে নিজেকে নিজে কোন স্বত্ব 
দান করিতে পারে না। নুতরাং ক যদি কেবলমাত্র খ-এর সহিত 
চুক্তি সম্পাদন করিবার ইচ্ছা লইয়া গ-কে খ মনে করিয়া গ-এর 
সহিত চুক্তিবদ্ধ হয়, তবে এ চুক্তি নিপল হইবে । ভুল পরিচয় হেড 
(90 9০07 0৫ 221505052.1960010) চুক্তি নিম্ষল হইবে যদি 
প্রমাণিত হয় (১) ক একমাত্র খ-এর সহিত চুক্তিবদ্ধ হইতে ইচ্ছুক 
ছিল এবং (১) গ ইহা অবগত ছিল। 

00800 ৮. 110999য (1873, 3 4৯0০, 459)-3160]20 
নামে এক ব্যক্তি 91671700 নামক এক খ্যাতনাম৷ প্রতিষ্ঠানের 
স্বাক্ষর অনুকরণ পূর্বক 110058/-র নিকট হইতে ধারে মাল সংগ্রহ 
করে এবং এ মাল ০290 নামক নির্দোষ ক্রেতার নিকট বিক্রয় 
করে। 10458 মাল ফিরিয়া পাইবার জন্য 01709র বিরুদ্ধে 
মামলা আনয়ন করে। ধার্য হয়, যেহেতু 71500.80-এর সহিত 
[80458য-র চুক্তি সম্পাদনের অভিপ্রায় ছিল না, সেই হেতু উভয়ের 


| ৮ চুক্তি আইন 


মধ্যে কোন চুক্তি হয় নাই, এবং 01) নির্দোষ ক্রেতা হইলেও 
[১1601977-এর নিকট হইতে যে মাল কিনিয়াছে তাহাতে যথার্থ 
স্বহ্ব লাভ করে নাই 3; স্বতরাং তাহাকে মাল ফেরৎ দিতে হইবে 
অথবা তাহার মূল্য প্রদান করিতে হইবে । 

[১016 $. 911000005 (1927, 4৯. 0, 487)--এক মহিলা 
নিজেকে একজন ব্যারণের পত্রী বলিয়া মিথ্যা পরিচয় প্রদান পূর্বক 
এক মণিকারের দোঁকান হইতে ক্রয়ের উদ্দেশ্টে স্বামীকে দেখাইবার 
ভান করিয়া ছুই গাছা মুক্তার হার লইয়া যান। ধার্য হয়, মণিকার 
ও & মহিলার মধ্যে কোন চুক্তি সম্পাদন হয় নাই, কারণ মণিকারের 
এ মহিলার সহিত কারবার করিবার অভিপ্রায় ছিল না, ব্যারণ-পত্বীর 
সহিত কারবারের উদ্দেশ্য ছিল। ম্মতরাং যে ক্রেতা এ মহিলার 
নিকট হইতে এ মুক্তার হার ক্রয় করিয়াছে তাহাকে উহা মণিকারের 
নিকট প্রত্যর্পণ করিতে হইবে, যেহেতু ক্রেতা উহাতে যথার্থ স্বত্ববান 
নহে । 


স্গুঙষ্ম পল্লিত্ল্ড্ছ 


অবৈধ ডদ্দেখ্য এবং পণ 
(0015৮081919) আনু 091031351010101 ) 


চুক্তি অধিনিয়মের ২৩তম ধারায় বলা হইয়াছে যে, কোন 
করারের উদ্দেশ্য ( ০১০০) অথবা পণ ( 59151381900) অবৈধ 
( 7156] ) হইলে এ করার নিহ্ষল (৮১10) হইবে । উদ্দেশ্য 
এবং পণ উভযেই, বৈধ হইলে করার চুক্তিতে পরিণত হইতে পারে । 
এখন প্রশ্ন হইবে, উদ্দেশ্য এবং পণ কোন কোন ক্ষেত্রে অবৈধ 
পরিগণিত হইবে? অধিনিয়মের ২৩তম ধার! অনুসারে নিম্নলিখিত 
ক্ষেত্রে করারের উদ্দেশ্য অথব! পণ অবৈধ গণ্য হইবে £-- 


অবৈধ উদ্দেশ্য এবং পণ ৫৯ 


(১) যদি ইহা আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়া! থাকে (0701961 
27 18%)। কোন কার্য বা অনুষ্ঠান (৪০ 07 00700091108 ) 
আইন দ্বারা নিষিদ্ধ বিবেচিত হইবে যদি এ কার্য বা অনুষ্ঠান ভারতীয় 
দণ্ড আইন (0011219118৬ ) অন্থুসারে দণ্ডনীয় হয় অথবা আইন 
সভা হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যোগ্য প্রাধিকার (০00006670 2000110) 
কর্তৃক বিশেষ আইন (506018] 1661919001 ) দ্বারা নিষিদ্ধ 
হইয়া থাকে । 

(২) যদি ইহা অন্ুজ্ঞাত (€ 061777106 ) হইলে আইনের 
বিধান ব্যর্থ করিয়া দেয়। বকেয়া রাজন্বের জন্য আইনের বিধানে 
ক-এর সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া যায়। এঁ আইন অন্নুসারে খেলাপকারী 
(0680]161 ) এ সম্পত্তি ক্রয় করিতে পারে না। ক-এর সহিত 
বন্দোবস্ত করিয়া খ এ সম্পত্তি ক্রয় করে এবং সেজন্য যে মূল্য প্রদান 
করিতে হইয়াছে তাহা ক-এর নিকট হইতে লইয়া তাহাকে সম্পত্তি 
হস্তান্তর করিতে স্বীকৃত হয়। এই করার নিক্ষল যেহেতু ইহাতে 
প্রকৃত প্রস্তাবে খেলাপকারীকেই ক্রেতা স্বীকার করা হইতেছে এবং 
তদ্বার আইনের বিধান ব্যর্থ করা হইতেছে । 

(৩) যদি ইহা প্রতারণামুলক (68001601) হয়। প্রতারণার 
উদ্দেশে কোন করার সম্পাদিত হইলে উহা! নিচ্ষল ( ৬০1৫ ) হইবে । 
ক, খ এবং গ প্রতারণ! দ্বারা যাহা লাভ হইয়াছে বা হুইবে 
তাহা নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইবাঁর করার করিল । এই 
করার নিষ্ষল | 

ক এক জমিদারের নায়েব । জমিদারের অজ্ঞাতসারে খ-এর 
নিকট হইতে টাকা লইয়৷ ক এ জমিদারীর অন্তভুক্ত একখণ্ড জমি 
খ-এর নিকট ইজারা দিতে স্বীকৃত হয়। এই করার নিহ্ষল যেহেতু 
ক অর্থপ্রাপ্তি গোপন করিয়া জমিদারের সহিত প্রতারণ। করিয়াছে । 

(৪) যদি ইহ! অপর কোন ব্যক্তির বা তাহার সম্পত্তির পক্ষে 
ক্ষতিকর হয়। খণ পরিশোধ না হওয়া পর্যস্ত খাতক ( 0১:০:) 
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মহাজনের ( 06100) নিকট মজুরের কাজ করিতে স্বীকৃত হয় ; 
এই করার নিক্ষল। 

(৫) যদি ইহা বিচারালয়ের দৃষ্টিতে ছুননীতিপূর্ণ (10000151 ) 
বিবেচিত হয়। যে করারের উদ্দেশ্য অথবা পণ ছুনীতিপূর্ণ তাহা 
নিচ্ষল। খ-এর পক্ষে নিযুক্ত মোক্তার ক, মোক্তার হিসারে গ-এর 
অনুকূলে খ-এর উপর প্রভাব বিস্তার করিবার অঙ্গীকার করে এবং 
গ সেজন্য তাহাকে এক হাজার টাকা প্রদানের অঙ্গীকার করে । এই 
করার ছুনীতিপৃ্ণ, স্থৃতরাং নিষ্ষল । 

(৬) যদি ইহা বিচারালয়ের দৃষ্টিতে লোকনীতি-বিরুদ্ধ 
€(01029$93 100 0010110 700110% ) বিবেচিত হয়। যে করার 
জনসাধারণের পক্ষে ক্ষতিকর অথবা সমাজের স্বার্থের প্রতিকূল 
তাহাকে লোকনীতি-বিরুদ্ধ বলা হয়। 

লোকনীতি-বিরুদ্ধ করার-যে করার জনসাধারণের বা 
সমাজের বা রাষ্ট্রের স্বার্থের প্রতিকূল তাহাকে লোকনীতি-বিরুদ্ধ 
করার বলা হয় এবং তাহা এ কারণে অপ্রবর্তনীয় ( 9106109০6- 
801৪ )। লোক-নীতির সংজ্ঞা নির্ণয় কঠিন। এই কারণে পুর্বে 
যে যে শ্রেণীর মামলা লোকনীতি-বিরুদ্ধ সাব্যস্ত হইয়াছে এ সকল 
শ্রেণীর মধ্যেই বিচারালয় এই জাতীয় মামল৷ সীমাবদ্ধ করিয়া 
থাকেন। কোন বিচারালয় লোকনীতির নূতন শ্রেণী উদ্ভাবন করিতে 
পারেন না (৮০ ০০০10 097 10606 9 06৬৮ 1968 06 
0010110 0০11০/”)। নিয়নলিখিত করার সমূহ লোকনীতি বিরুদ্ধ 
সাব্যস্ত হইয়াছে £ -- 

(১) শক্রর সহিত ব্যবসায় (777891178 ৬10) 006 61060) ) 
_-পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত ছুই দেশের নাগরিকের মধ্যে কোন করার 
সম্পাদিত হইলে তাহা নিক্ষল হইবে,ইহাই সাধারণ নিয়ম । 
ভারতে সরকার কর্তৃক বিনিদিষ্টরূপে অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে (18, 
902০180০911) 05001060 ) এরূপ করার প্রবর্তনীয় হইয়া থাকে । 
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(২) ন্যায়ের পথে বিদ্ব সৃষ্টি করা (10051050105 ৯৮10 05 
500158 0£10901০5 )-_-যে করার গ্যায়ের পথে বিজ্ক সৃষ্টি করে তাহা 
প্রবর্তনীয় হইবে না। কোন অপরাধ অনুষ্টিত হইলে অপরাধীকে 
অবশ্যই অভিযুক্ত হইতে হইবে । ইহার প্রতিরোধ উদ্দেশে কোন 
করার সম্পাদিত হইলে তাহা লোকনীতি-বিরুদ্ধ গণ্য হইবে । এই 
প্রসংগে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, ভারতীয় দণ্ড আইনে (1170191 
0117010911৪%) বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আপস নিষ্পত্তি 
উৎসাহিত করা হইয়৷ থাকে । 

(৩) আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার (2190$5 ০0£ 16891 
ইংরাজী আইনে ইহাকে ছুই শ্রেণীতে ভাগ করা৷ 
হইয়াছে, 1৮1911)061081)06 এবং 01720100610 | যখন একব্যক্তি 
অপর এক ব্যক্তিকে অর্থ দ্বারা বা অন্তভাবে মামলা চালাইতে সাহায্য 
করে--যে মামলায় সাহায্যকারীর কোন স্বার্থ নাই--তখন উহাকে 
1/8100590781805 বলা হয়। পক্ষান্তরে যখন এক ব্যক্তি অপর 
ব্যক্তিকে এই শর্তে মামল৷ চালাইতে সাহায্য করে যে মোকদ্দমার 
ফলে যাহা! পাওয়া যাইবে তাহার একাংশ তাহার হইবে, তখন 
উহাকে ০18910051ে বলে। ইংরাজী আইনে যে করার (192৮7 
2১০1: গণ্য হয় তাহা নিক্ষল। কিন্তু সহদেশ্য প্রণোদিত প্রমাণিত 
হইলে 1৮9116102০5 লোকনীতি-বিরুদ্ধ বিবেচিত হইবে না। 
কিন্ত ইংরাজী আইনের 0189161 এবং 1181065081705 বিষয়ক 
সিদ্ধান্ত ভারতে প্রযুজ্য নহে (1২87009012)5 ১ 0513800181592েগত 
41,523 )1 মামলায় যে ফললাভ হইবে তাহার অংশের 
বিনিময়ে মামলা! পরিচালনার জন্ঠ অর্থ সাহায্যের করার ভারতে 
লোকনীতি-বিরুদ্ধ গণ্য হইবে না যদি এঁ মামলা সছুদ্দেশ্য প্রণোদিত 
হইয়া থাকে । কিন্ত যে ক্ষেত্রে কোন অসহদ্দেশ্ে মামলা করা 
হয়, সেক্ষেত্রে এ করার লোকনীতি-বিরুদ্ধ গণ্য হইবে । 

(৪) সরকারী চাকরী বা সম্মানের ক্রয়-বিক্রয় (1:8650 10 





90599 ) 
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ঢ0010110 007053 07 100.0019 )--সরকারী চাকরী ব! সম্মান সংগ্রহ 
করিয়া দিবার উদ্দেশে কোন করার করা হইলে তাহা লোকনীতি 
বিরুদ্ধ হইবে। এক প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত টাকা দান করিলে এ 
প্রতিষ্ঠানের সচিব প্রভাব বিস্তার করিয়া দাতাকে সরকারী খেতাব 

গ্রহ করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হন। তদন্ুসারে টাকা প্রদান কর! 
হয়; কিন্তু খেতাব সংগ্রহ হয় না। দাতা এ টাকা প্রত্যর্পণের 
জন্য মামলা! করেন । ধার্ষ হয়, এ করার লোকনীতি-বিরুদ্ধ। 

৫৫) কর্তব্য-বিরুদ্ধ ্বার্থস্যি (0:6580106 17651650 010956 
০০ এএে )-য্দি কোন ব্যক্তি এরূপ কোন করার সম্পাদন করেন 
যাহা দ্বারা তিনি তাহার পেশাদারী কর্তব্য ( 0:965351008] 0৪0 ) 
হইতে বিচ্যুত হইতে বাধ্য হন, তাহা হইলে এ করার লোকনীতি- 
বিরুদ্ধ হইবে ; যথা, কোন সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারী যদি কোন 
ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে কোন মন্তব্য করিবেন না এই মর্মে করার 
করেন। 

(৬) ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতিবন্ধ (2.690:8100 0 06:3002] 
1580009 )__সাধারণতঃ আইনে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ নিজ 
ইচ্ছান্ুসারে যে কোন চুক্তি সম্পাদন করিবার স্বাধীনতা প্রদান করিয়! 
থাকে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে এরূপ চুক্তি ব্যক্তিগত ব্বাধীনতানূ প্রতিবন্ধ 
স্ষ্টি করে, সে ক্ষেত্রে আইন এ চুক্তি বলবৎ হইতে দিবে না 
ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পরিপন্থী হইলে চুক্তি নিহ্ষল হয়, যেহেতু উহা 
লোকনীতি ধিরুদ্ধ। এক ব্যক্তি খণগ্রহণকালে খণদাতার সহিত 
করারবদ্ধ হয় যে খণদাতার লিখিত অনুমতি ব্যতীত সে তাহার 
বাসস্থান ব! চাকুরী পরিবর্তন করিবে না, বেতন হ্রাসে স্বীকৃত হইবে 
না, কোন সম্পত্তি হস্তাস্তর করিবে না বা কোনরূপ আথিক, নৈতিক 
বা আইনসংক্রাস্ত দায়বদ্ধ হইবে না। ধার্য হয় যে, এ করার 
নিক্ষল, যেহেতু উহা লোকনীতি-বিরুদ্ধ। 

(৭) পিতামাতার অধিকারে প্রতিবন্ধ (5909100 ০ 09150 
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21 0800 )-__-যে করার পিতামাতার অধিকারে প্রতিবন্ধ স্থ্টি করে 
তাহা নিক্ষল। পিতা তাহার নাবালক পুত্রের অভিভাবক, এবং 
পিতার অবর্তমানে মাতা অভিভাবক । এই অধিকার কোন করার 
দ্বারা হস্তান্তুরিত হইতে পারে না। এক ব্যক্তি তাহার ছুইটি নাবালক 
পুত্রের অভিভাবকত্ব শ্রীমতী বেসাস্তকে হস্তান্তর করিবার করার 
করেন এবং উহা ভবিষ্যতে প্রত্যাহার করিবেন না এই মর্মে করার 
করেন। পরে তাহার মতের পরিবর্তন হয় এবং পুত্র ছুইটিকে পুনরায় 
পাইবার জন্য এবং তিনি উহাদের অধিকার-সম্পন্ন অভিভাবক ইহা 
ঘোষণার জন্য বিচারালয়ের শরণাঁপন্ন হন। প্রিভি কাউন্সিল এ 
ব্যক্তির অনুকূলে রায় প্রদান করেন (014৭0. 21599801951 ৮, 
15 40015965215 19145 6, 0১41 01 

(৮) বিবাহ দালালি করার ( ১৮[901589 10:90966 9০1০০- 
0) )--ইংরাজী আইনে বিবাহ স্থির করিয়া দিবার জহ্য কোন 
ব্যক্তিকে পারিশ্রমিক প্রদান করিবার করার লোকনীতি-বিরুদ্ধ 
বিবেচিত হইয়া থাকে । ইহার কারণ এই যে, এ দেশের ছেলেমেয়েরা 
নিজেরাই স্বাধীনভাবে নিজ নিজ জীবনসঙ্গী নিবাচন করিয়া থাকে । 
কিন্ত আমাদের দেশে ভিন্ন রীতি প্রচলিত । এদেশে পিতামাতা বা! 
অভিভাবক ছেলেমেয়ের জন্য পাত্রী ও পাত্র নিরবাচন করেন, 
এবং সেজন্য ঘটক নিষুক্ত করা সুপ্রচলিত প্রথা । কাজেই এই 
ইংরাজী আইন এদেশে সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত হয় নাই। এ 
সম্পর্কে ভারতীয় আইন, (ক) বিবাহ সংঘটন করিয়া দিবার জন্য 
তৃতীয় ব্যক্তিকে অর্থপ্রদান করিবার অঙ্গীকার লোকনীতি-বিরুদ্ধ ; 
(খ) বর বা বধূর পিতামাতা বা অভিভাবককে বিবাহে সম্মতি 
প্রদানের জন্য অর্থপ্রদান সকলক্ষেত্রে অনৈতিক বা লোকনীতি-বিরুদ্ধ 
হইবে না; (গ) যে স্থলে পিতামাতা বা অভিভাবক অর্থের লোভে 
মেয়ের মঙ্গল উপেক্ষা করিয়! তাহাকে অন্বুপধুক্ত ছেলের হাতে সমর্পণ 
করিতে স্বীকৃত হন, সে স্থলে এ করার নিম্ষল ; (ঘ) বিবাহের 


$ 


৬৪ চুক্তি আইন 


জন্য ঘে অলঙ্কারাদি অপর পক্ষকে প্রদান করা হয, বিবাহ না 
হইলে তাহা! প্রত্যর্পণের জন্য মামলা করা চলিবে । 


নিম্ষল করার (৬০14 4915200620 ) 


আমরা পুর্বেই দেখিয়াছি যে, পণের অভাব (1901. ০৫ ০97$1- 
06:800) ), তথ্য সম্পর্কে ভুল (00130915০৫6 9০০), চুক্তি 
সম্পাদনে যোগ্যতার অভাব (৮800 06 ০৪08010 0০ ০01070500) 
প্রভৃতি কারণে করার নিষ্ষল হয়। ইহা ব্যতীত ভারতীয় চুক্তি 
অধিনিয়মে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রেও করার নিহ্ষল হইয়া থাকে £-- 

(১) বিবাহের প্রতিবন্ধ (10. 18500810006 108170196 )- 
চুক্তি অধিনিয়মের ২৬তম ধারায় বলা হইয়াছে,-_নাবালক ভিন্ন 
অপর কোন ব্যক্তির বিবাহের প্রতিবন্ধ সৃষ্টিকারী করার 
নিম্ষল ।- ধা, ২৭। 

(২) বাণিজ্যের প্রতিবন্ধ (10 15509800০0৫ 0৪৭৪ )--যে 
করার কোন ব্যক্তির আইনান্থগ বৃত্তি (190এ] 09685351017 ) বা 
ব্যবসায়ের অন্তরায় স্থষ্টি করে তাহা তদনৃপাতে (0০ 0786 ওত) 
নিচ্ষল ।--ধা, ২৭। 

তদন্বপাতে বলিবার অর্থ,করার বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইলে, 
যে অংশ ক্রটিমুক্ত, অর্থাৎ যে অংশ বাণিজ্যের প্রতিবন্ধক নহে, 
সেই অংশ বৈধ ( ৬৪114 ) গণ্য হইবে । যে ক্ষেত্রে করার বিভিন্ন 
অংশে ভাগ করা সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে উহা সম্পূর্ণ নিচ্ষল হইবে । 

এ বিষয়ে ইংরাজী আইন ভারতীয় আইনের হ্যায় কঠোর নহে। 
ইংরাজী আইনে ব্যবসায়ের অন্তরায় স্ষ্টি করিলেই করার নিক্ষল 
হয় না। যদি এ করার যুক্তিযুক্ত ( £55078191 ) বা উপযুক্ত পণের 
বিনিময়ে (1০91 ৪ 6০০৫ 91510919002 ) হয়, অথবা সাধারণের 
স্বার্থের প্রতিকূল না হয় বা আংশিকভাবে অন্তরায় স্যষ্টি করে, তবে 
উহা নিক্ষল হয় না। কিন্তু ভারতীয় আইনে বাণিজ্যের প্রতিবন্ধক 
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হইলেই করার নিঙ্ষল হয়। তবে এই নিয়মের কয়েকটি সংবিধিবদ্ধ 
ব্যতিক্রম (508006০1% ০5060010179 ) আছে । 

বাণিজ্যের প্রতিবন্ধক করার নিয়লিখিত ক্ষেত্রে বৈধ (৮৪110) 
হইবে 2 

(ক) অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের কোন অংশীদারের উপর এরূপ 
বাধা আরোপ করা যাইতে পারে যে, যতদিন তিনি অংশীদার 
থাকিবেন ততদিন পর্যন্ত তিনি এ প্রতিষ্ঠানের অন্ুুরাপ ব্যবসায় 
করিতে পারিবেন না ।--ভারতীয় অংশীদারী অধিনিয়ম ধা. ১১ (২)। 

(খ)ট কোন অংশীদার অন্যান্য অংশীদারের সহিত এরূপ করার 

করিতে পারেন যে, অবসর গ্রহণ করিবার পর নিদিষ্ট সময়ের বা 
নিদিষ্ট সীমার মধ্যে তিনি এরূপ বাবপায় করিবেন না ।--অ. অং 
ধা. ৩৬(২)। 

(গ) অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের অবসান হইলে (০7. 19591007) 
অথবা তৎপুর্বেই উহা কল্পনা করিয়া (11 81700109900 07 
91950100017) অংশীদারগণ করার করিতে পারেন যে, নির্দিষ্ট 
সময়ের বা নিদিষ্ট সীমার মধ্যে তাহারা এ প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ 
স্যবসায় করিবেন না ।--অ* অ. ধা. ৫৪ । 

(ঘ) যেন্যত্তি কোন ব্যবসায়ের স্থনাম (৪০০৭/111 ) বিক্রয় 
করিবেন তিনি ক্রেতার সহিত করার করিতে পারেন যে, যতদিন 
:ক্রুতা বা তাহার স্বত্বের প্রতিনিধি এ ব্যবসার চালাইবেন ততদিন 
নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে নিক্রেতা অন্ুরূপ ব্যবসায় কর্দিবেন না ; অবশ্য 
এই প্রতিবদ্ধ আদালতের দৃষ্টিতে যুক্তিযুক্ত হওয়া আবশ্যক | 

চাকুরীতে বাধ্যতাজনক শর্ত আরোপ-অনেক সময় চাকুরীতে 
এরূপ শর্ত থাকে যে, এঁ চাকুরীতে নিযুক্ত থাকা কালে কোন কাজ 
করিতে পারিবে না; যথা, হ|সপাতালে নিযুক্ত চিকিৎসক 01586 
71800০০ করিতে পারিবেন না। এইরপ শর্ত ব্যবসায়ের প্রতিবন্ধ 


গণ্য হয় না। 
৫ 


৬৬ চুক্তি আইন 


অনেক সময় নিয়োগকর্তা এরপ শর্ত আরোপ করেন যে, কোন 
কর্মচারী চাকুরী ত্যাগের পর কোন প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানে নিদিষ্ট 
কালের মাধো চাকুরী গ্রহণ করিবে না । ইংরাজী আইনে এইরূপ 
শর্ত যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইলে বৈধ গণ্য হইবে; কিন্তু ভারতীয় 
আইন এ বিষয়ে কঠোর । 

বাণিজ্য-জোট (17[0509 ০091015179010105 )-উৎতপাদন নিয়ন্ত্রণ, 
মূল্যনিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি উদ্দেশ্য লইয়া ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সমূহের 
পরস্পরের স্বার্থরক্ষার জন্য জোট-বদ্ধ হওয়া সাধারণতঃ বৈধ গণ্য হয় । 
উৎপাদক সংঘ (6০০19) এবং বণ্টন-নিয়ন্ত্রণ সংঘ (০870519 ) 
প্রতিযোগিতার হাত হইতে রঙ্গ পাইবার উদ্দেশ্বো গঠিত হয়। 
এগুলি বৈধ গণ্য হইয়া থাকে । 

(৩) মামলার প্রতিবন্ধ (10176508106 0: 1669] 10:0906931165) 
যদি কোন করার উহার ঘে কোনও এক পক্ষকে তাহার এ করারগত 
স্বত্ব আইনের সাহায্ো প্রবর্তন করিতে অন্তরায় সৃষ্টি করে, অথবা 
এরূপ করিবার জন্য সময় সীমাবদ্ধ করে, তাহা হইলে এ কাব 
তদনুধায়ী নিষ্ষল হইবে ।--ধা ২৮। 

এই নিয়মের ছুইটি নাতিক্রম আছে । (ক) বিবাদ উপস্থিত 
হইলে তাহ? লালিসী (810105002 ) দ্বারা মীমাংসা হইবে, এব? 
(খ) সে বিবাদ পুর্ব হইতেই বততমান তাহ! সালিসীদ্বারা মীমাংসা 
হইবে, এইরূপ করার অবৈধ (11156,] ) নহে । 

(৪) অনিশ্চিত করার ( 00006709817. 21661706105 )--যে 
করারের অর্থ স্ুম্পষ্ট নহে বা স্ুুম্পষ্টরূপে নিধধীরণ করা সম্ভব নহে, সে 
কলার নিক্ষল 1 ২৯। 

(৫) ছ্যত-চুক্তি (৬/8867106 0০0209০0--ঘে চক্ভিদ্বারা এক 
ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে কোন ভবিষ্যৎ আনশ্চিত ঘটনা সংঘটিত 
হইলে বা না হইলে নিদিষ্ট অর্থ প্রদানে বাধ্য থাকে তাহাকে 
ছ্যত-চুক্তি বলা হয়। এইরূপ চুক্তিতে এক পক্ষ জিতিবে, অপর পক্ষ 
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হারিবে, এবং এই হার-জিত যে ভবিষ্যৎ ঘটনার নির্ভর করে তাহা 
চুক্তি সম্পাদনের সময় সম্পূর্ণ অনিশ্চিত থাকে । উহার একরূপ 
পরিণতি হইলে এক পক্ষ জিতিবে, অন্যরূপ পরিণতি হইলে অপর 
পক্ষ জিতিবে । 

নিয়লিখিত লেন-দেন হ্যত-চুক্তি রূপে গণা হয় না 2 

(ক) শেয়ার বাজারের যে সকল লেন দেনে শেয়ার হস্তান্তর ও 
গ্রহণ করিবার প্রকৃত ইচ্ছা বর্তমান । 

(খ) পুরস্কার ও প্রতিযোগিতা । ধাঁধা] (002219 ), রচনা, 
মল্লযুদ্ধ প্রস্তুতি ইহার অন্তর্গত । 

(গ) বীমার চক্তি। এক্ষেত্রে যদিও বীমাকর্তার (1050161 ) 
অর্থপ্রদান ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত ঘটনার উপর নির্ভর করে, তথাপি 
ছ্যত চুক্তি হইতে ইহ! প্থক। যিনি বীমাপত্র গ্রহণ করেন তাহার 
বীমাহিত (11750191016 111061691) বর্তমান এবং বীমা সমাজের পক্ষে 
হিতকর | পক্গান্তরে ছাত-চুক্তিতে কোন পক্ষের স্বার্থ থাকে না এবং 
ইহা দ্বার। সমাজেরও কোন হিতসাধন হয় না। 

ছ্যত-চুক্তি নিহ্মল ; ইহা প্রবর্তনের জন্য কোন মামলা করা 
যায় না। 

(৬) অসম্ভব কাধ (1100955101৬ 4১০০ )--ে কার্ধ স্বতঃই 
অসম্ভব তাহ সম্পাদন করিবার করার নিক্ষল গণ্য হয়। 

একাধিক উদ্দেশ্য বা পণবিশিষ্ট করার - অনেক সময় একই 
করারে বিভিন্ন উদ্দেশ্য বা বিভিন্ন পণ থাকে । যদি এ উদ্দেশ্য বা 
পণের এক অংশ আইনানুগ না হয় তাহ] হইলে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি 
প্রযুক্ত হইবে 7 

(১) যে ক্ষেত্রে বিভিন্ন উদ্দেশ্বা কিস্ত একমাত্র পণ, সেক্ষেত্রে 
একটি উদ্দেশ্য অবৈধ হইলেই করার নিচ্ষল হইবে ।--ধা ২৪ 

(১) যে ক্ষেত্রে একটি মাত্র উদ্দেশ্য কিস্ত বিভিন্ন পণ, সেক্ষেত্রে 
একটি পণ অবৈধ হইলেই করার নিচ্ষল হইবে ।--ধা ২৪ 


৬৮ চুক্তি আঈন 


(৩) যেক্ষেত্রে বৈধ এবং অবৈধ উভয় প্রকার কার্ধ করিবার 
জন্য দুই পক্ষই অঙ্গীকারবদ্ধ হয় এবং এ করার বৈধ ও অবৈধ 
অংশে ভাগ করা নায়, সেক্ষেত্রে অবৈধ অংশ নিহ্ষল করার গণ্য 
হইবে ।- ধা. ৫৭ । 

(8) যদি করারে বিকল্প অঙ্গীকার (51660090156 01010196 ) 
থাকে, এবং ঘদি তাহার একটি বৈধ ও অপরটি অবৈধ হয়, তাহা 
হইলে বৈধ অংশ প্রবর্তনীয় হইবে 1--ধা ৫৮। 


জষ্হ্ম ল্লিল্ত্ডেছ 
ঘটনাপেক্ষ ছুকতি 


(09200108910 05010900) 


ঘটনাপেক্ চুক্তি (00701178620 097018০0) বলিতে এরূপ 
চুক্তি বুঝায় যাহাতে এ চুক্তির আনুষঙ্গিক (০০011516181 ) কোন 
ঘটনা সংঘটিত হইলে বা না হইলে, কোন কার্ষ সম্পাদন করা হইবে 
বাহইবে না এইরূপ অঙ্গীকার করা হইয়া থাকে । (ধা৩১) 

ক তাহার ৪ নিদিষ্ট মুল্যে খ-এর নিকট বিক্রয় করিতে চুক্তি- 
বদ্ধ হয়, যদি গ এ গাড়ি ত্রয় করিতে অন্বীকৃত হয়। ইহ! ঘটনাপেক্ষ 
$ক্তি। ক তাহার গাড়ি খ-এর নিকট বিক্রয় করিবার যে অঙ্গীকার 
করিয়াছে তাহা পরম (8050146) অঙ্গীকার নহে, গ-এর অস্বীকৃতির 
উপর ইহা নির্ভরশীল । 

ঘটনাপেক্ষ চুক্তিমাত্রেই শরতাধীন অঙ্গীকার থাকিবে । অঙ্গীকার- 
কারী যে কোন অবস্থায় অঙ্গীকার পালন করিতে প্রতিশ্রুত হইলে 
উহাকে শর্তবিহীন ব৷ পরম অঙ্গীকার বলা হয়। পক্ষান্তরে চুক্তির 
আনুষঙ্গিক কোন ঘটনা সংঘটিত হইলে বা ন! হইলে যে অঙ্গীকার 
প্রতিপালিত হয় তাহাকে শতাধীন অঙ্গীকার বলা হয়। 


ঘটনাপেক্ষ চুক্ি ৬৯ 


আনুষঙ্গিক ঘটনা (০০911905791 ৪৮০) বলিতে কি 
বুঝাইবে ? ০1190 এবং 1$0119 বলেন,__“আন্ুষঙ্গিক ঘটনা 
বলিতে চুক্তির অংশ হিসাবে অঙ্গীকৃত কার্ধের অনুষ্ঠান (0০০০- 
[081006 0115001% 01010156€0 95 0910 06 006 0920900 ) 
অথবা মোট পণ (002 ৮/1)016 ০৫ 05 001705176180101) ) এ 
ছুইয়ের কোনটাই বুঝায় না।” এই নেতিবাচক সংজ্ঞা হইতে আমরা 
দেখিতে পাই যে নিম্নলিখিত চুক্তিসমুহ ঘটনাপেক্ষ চুক্তি নহে 

(১) রাম শ্যামকে একশত বস্তা চাউল সরবরাহ করিবে এবং 
এঁ সরবরাহ অস্তে শ্যাম উহার মূল্য প্রদান করিবে,এই মর্মে চুক্তি 
হয়। এক্ষেত্রে শ্যামের মূল্য প্রদান করিবার দায়িত্ব রামের চাউল 
সরবরাহের উপর নির্ভর করিতেছে । রাম কতৃক চাউল সরবরাহ 
চুক্তির আন্নুষজিক ঘটনা নহে, ইহা চুক্তির অংশ হিসাবে অঙ্গীকৃত 
কার্য। স্ৃতরাং এই চুক্তি ঘটনাপেক্ষ চক্তি নহে, ইহাকে শর্তাধীন 
চুক্তি বলিব । 

(১) রামের কুকুর হারাইয়া গিয়াছে । যে ব্যক্তি এ কুকুর 
আনিয়! দিবে তাহাকে রাম ১০০২ ট।কা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত 
হয়।-_-ইহা ঘটনাপেক্ষ চুক্তি নহে, যেহেতু কোন ব্যক্তি এ ঘোষণা 
অন্গুসারে চেষ্টা করিয়া (80000800076 005: ) কুকুরটি আনিয়া 
দিবার পূর্বে কোন চুক্তিই হয় না। 

(৩) কোন কার্ধের মজুরী প্রদানে যদি এরূপ শত থাকে যে, 

যি সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে কিছুই পাওয়া হইবে না, তবে তাহা 

ঘটনাপেক্ষ চুক্তি হইবে না, কারণ কার্য সম্পূর্ণ করা (০9700160107 
06 035 ৮৪০1) চুক্তিরই অংশ, চুক্তির আন্মুষঙ্গিক ঘটনা নহে । 

কিন্ত যদি এরূপ চুক্তি হয় যে, খ-এর বাড়ি আগুনে পুড়িয়া গেলে 

ক তাহাকে ১০০০০২ টাকা প্রদান করিবে, তাহা হইলে উহা 

ঘটনাপেক্ষ চুক্তি হইবে । খ-এর বাড়ি আগুনে পুড়িয়া যাওয়া 

চুক্তির আন্ুষর্সিক ঘটনা ; চুক্তির অংশ হিসাবে খ এই কার্য 


প্‌ চুক্তি আইন 


সম্পাদন করিবে এরূপ কোন অঙ্গীকার করে নাই, অথবা ইহা খ এর 
নিকট হইতে প্রাপ্ত পণ (০০781008090) নহে। ইহা সম্পূর্ণ 
পুথক ঘটনা । 

তাহা হইলে মোটামুটি দেখা যাইতেছে ঘে, ঘটনাপেক্ষ টুক্তির 
ছুইটি বিশেষ লঙ্গণ আছে, (ক) এরূপ চুক্তির সম্পাদন €(961001- 
[0910০ ) কোন ঘটনা সংঘটিত হওয়া বা না হওয়ার উপর নির্ভর 
করে, এবং (খ) যে ঘটনার উপর নির্ভর করে তাহা অনিশ্চিত, অর্থাৎ 
তাহা ঘটিতে পারে বা নাও খটিতে পারে। 

ঘটন(পেক্ষ চুক্তিসন্ব্দীয় নিয়ম-(1২0155 £€8210108 
00170111610 091)178065 ) অধিনণিয়মের ৩২ হইতে ৩৬ ধারায় 
ঘটনাপেক্ছ চুক্তি সম্পর্কে কতকগুলি নিরম প্রদত্ত হইয়াছে । ইহা! 
হইতে আমরা নিয়লিখিত রূপ নিয়মগুলি পাই £- 

(১) ঘেঢুক্তি কোন শুবিষ্যৎ অনিশ্চিত ঘটনা সংঘটন সাপেক্ষ, 
তাহা এ ঘটনা সংঘটিত শা হওয়] পধন্ত আইন দ্বারা প্রবর্তনীয় হইতে 
পারে না। যদি এ ঘটশা অসম্ভবে পরিণত হয় (1960017)55 
11717909551016), তাহা হইলে এ চুক্তি শিচ্ষছল হইবে ।- (ধা, ৩২) 

(রা) রামেপ জীবদ্দশায় শ্যামের মৃত্যু হহলে, রাম ঘছুর গুহ 
ক্রয় করিবে, এই মমে চুক্তি সম্পাদন করে ; রামের জাবদাশার শ্যামের 
মৃত্যু পা হওয়া পযন্ত এই চুক্তি প্রব্তণায় (০70091০7916) হইবে না। 

(খ) ছু লীলাকে বিবাহ করিলে, রাম যছকে এক হাজার 
টাকা প্রদান করিবে প্রতিশ্রুত হয়। যছুর সহিত বিবাহের পূর্বেই 
লীলার শৃতুু হয়। ইহার ফলে এ চুক্তি নিষ্ষল হইবে । 

(২) ঘেচুক্তি কোন গুবিষ্যৎ অনিশ্চিত ঘটন৷ সংঘটন না হওয়া 
সাপেক্ষ, তাহা এ ঘটনা! অসম্ভবে পরিণত হইলে প্রবর্তনীয় হইবে, 
কিন্তু তত্পূবে নহে | (ধা, ৩৩) 

একখানি নিদিষ্ট জাহাজ প্রত্যাবর্তন না করিলে, রাম শ্যামকে 
নিদিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করিবে চুক্তি করে। এজাহাজ যদি 


ঘটনাপেক্ষ চুক্তি ৭১ 


জলে ডুবিয়া যায়, অথবা আগুনে পুড়িয়! যায়, তাহা হইলে চুক্তি 
প্রবর্তনীয় হইবে । 

(৩) ব্যক্তি বিশেষ অনিদিষ্ট কালে যেরূপ কাধ করিবে 
তৎসাপেক্ষ চুক্তি হইলে, যদি এ ব্যক্তি এরূপ কোন কার সম্পাদন 
করে যাহ! দ্বারা কোন নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে পৃবোক্তরূপ কাধ অসন্তবে 
পরিণত হয় অথবা অন্য কোন ঘটনা সাপেক্ষ হয় তাহা হইলে পুবোৌক্ত 
কার্ধ অসম্ভব গণ্য হইবে ।- (ধা, ৩৪) 

খ গ-কে বিবাহ করিলে, ক খকে একহাজার টাকা প্রদান 
করিবে চুক্তি হয়। গঘ-কে বিবাহ বরে । এক্ষোত্রে খএর সহিত 
গ-এর বিবাহ অসম্ভব গণ্য করা লইবে, যাঁদও এরূপ হইতে পাত্রে 
ঘে ঘ-এর মৃত্যু হইলে এবং ততৎপরে গ-এর সহিত খ-এর 
বিবাহ হইল । 

(৪) দে চুক্তি কোন ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত ঘটনা নিদিষ্ট কালের 
মধ্যে সংগঠন হওয়া সাপেক্ষ তাহা নিচ্ছুল হইবে, যদি এ ঘটনা 
নিদিষ্ট কাল অন্তেও সংঘটিত না হইয়া থাকে অথবা তৎপূর্বেই 
অসন্থবে পরিণত হয় ।--(৩৫)। 

যি কোন বিশেষ জাহাজ এক বৎসরে মধ্যে প্রত্যাবর্তন করে, 
তাহা হইলে কখ-কে শিদিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করিবে প্রতিশ্রুত 
হয়। এ বতসরের মধ্যে জাহাজটি প্রত্যাবর্তন করিলে এই চুক্তি 
প্রবর্তনীয় হইবে, কিন্ত এ বৎসরের মধ্যে জাহাজটি অগ্নিসাৎ হইলে 
চুক্তি নিহ্ষল হইবে । 

(৫) ঘেচুক্তি কোন ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত ঘটনা নিদিষ্ট কালের 
মধ্যে সংঘটন না হওয়। সাপেক্ষ, তাহা আইন দ্বারা প্রবর্তনীয় হইবে 
যদি নির্দিষ্ট কাল অন্তেও এ ঘটনা সংঘটিত না হইয়া থাকে অথবা 
এ নির্দিষ্ট কাল অতিবাহিত হইবার পূর্বেই এ ঘটনা সংঘটিত না 
হওয়! স্বনিশ্চিত হয় ।--(ধা, ৩৫) 

যদি কোন বিশেষ জাহাজ এক বৎসরের মধ্যে প্রত্যাবর্তন না 


পু 


ণ২. চুক্তি আইন 


করে, তাহা হইলে কখকে নিদিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করিবে 
প্রতিশ্রুত হয় । এ বৎসরের মধ্যে জাহাজটি প্রত্যাবর্তন না করিলে 
অথবা এ বৎসরের মধো জাহাজটি আগ্নিসাৎ হইলে এই চুক্তি 
প্রবর্তনীয় হইবে । 

(৬) কোন অসম্ভব ঘটনা হওয়া সাপেক্ষ কিছু করিবার বা না 
করিবার চুক্তি নিক্ষল হইবে, চুক্তি সম্পাদনকালে সংশ্রিষ্ট 
পক্ষগুলির নিকট এ ঘটনার অসন্ভতাবনা জ্ঞাত থাকুক বা অজ্ঞাত 
থাকুক । (ধা, ৩৬) 

(ক) যদি ছুইটি সরলরেখা কোন সমতল ক্ষেত্রকে পরিবেষ্টন 
করিতে সমর্থ হয়ঃ তাহা হইলে কখ-কে এক হাজার টাকা প্রদান 
করিবে প্রতিশ্রুত হয় । এই চুক্তি নিক্ষল। 

(খ) যদি খ ক-এর কন্ঠা গ-কে বিবাহ করে, তাহা হইলে 
ক খ-কে এক হাজার টাকা দিবে প্রতিশ্রুত হয়। এই চুক্তি সম্পাদন 
কালে গ জীবিত ছিল না। এই চুক্তি নিক্ষল। 


স্বম্বহ্ম পল্টিচ্ত্ছেছ 
দুর্তি পালন 


(79100911051508 06 00008 005 ) 


চুক্তি অধিনিয়মের ৩৭ তম ধারায় বলা হইয়াছে,_যে সকল 
ক্ষেত্রে চুক্তি অধিনিয়মের বা অন্য কোন আইনের বিধান 
(0:০9৮1$9% ) অনুসারে প্রতিশ্রুতি পালনের দায় হইতে মুক্তি 
প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা ভিন্ন অন্য সকল ন্গেত্রে চুক্তির সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ 
নিজ নিজ প্রতিশ্রুতি অবশ্য পালন করিবে অথবা পালন করিবার 
প্রশ্তাব করিবে (050 6106 0010000 0 (ভা 09 
616010 )। এই ধারাটি বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে 


পাইঃ- 


চুক্তি পালন ৭৩ 


(ক) চুক্তিবদ্ধ হইলে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের নানাবিধ বৈধ দায় 
(15691 00118809175 ) জন্মিয়া থাকে এবং প্রত্যক পক্ষ নিজ নিজ 
প্রতিশ্রুতি পালন করিতে বাধ্য । 

(খ) কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে অবশ্য প্রতিশ্রতি পালনের দায় 
হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। এই অব্যাহতি চুক্তি অধিনিয়মের 
অথবা অন্য কোন আইনের বিধান বলেই সম্ভব হয়। 

(গ) যে ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিদাতা (0:0101501 ) প্রতিশ্রুতি 
পালনে প্রস্তত, কিন্তু অপর পক্গ তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার 
করেন, সেক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি পালন করিবার প্রস্তাব (০06 66 
060০1 ) প্রদান দ্বারাই প্রতিশ্রতিদাতা দায় মুক্ত হইবেন। 

চুক্তি পালনের প্রস্তাব (০085 60 09160ো]) ) $ চুক্তি পালন 
করিবার প্রস্তাবকেই আইনের ভাষায় দাখিল ( ৪০967) বলা হয় । 
ইহা চুক্তি পাল?নর প্রয়াস €( 8006100) ভিন্ন অন্য কিছু শহে | 
নিয়লিখিত শর্তগুলি প্রতিপালিত হইলে, চুক্তি পালনের প্রস্তাব, 
প্রয়াস বা দাখিল, বিধিসম্মত (16991]5 ৬৪]17) গণ্য হইয়া 
থাকে 2 

(১) চুক্তি পালনের প্রস্তাব শর্তহীন হইবে । কোনরূপ শর্ত 
আরোপ করা হইলে এ প্রস্তাব বিধি-সম্মত হইবে না । 

একজন বাসযাত্রী ৮ নয়া পয়সা ভাড়ার জন্য একখানি এক 
টাকার নোট দাখিল করিলেন। ইহা চুক্তি পালনের বিধি সম্মত 
প্রস্তীব হইবে না, যেহেতু ইহা! দ্বারা এ নোট গ্রহীতার উপর টাকার 
বাকি পয়স৷ প্রত্যর্পণ করিবার শর্ত আরোপ করা হইতেছে । 

(২) চুক্তি পালনের প্রস্তাব যথাসময়ে ও যথাস্থানে করিতে 
হইবে । যথাসময় ও যথাস্থানে বলিতে কি বুঝাইবে তাহা বিভিন্ন 
পক্ষের অভিপ্রায় এবং অধিনিয়মের ৪৬-৫০ তম ধারা সমূহ 
হইতে নিধণরিত হইবে । 

নিদিষ্ট তারিখের পুর্বে অথবা উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে যে স্থান 





ণ৪ চুক্তি আইন 


স্থির হইয়াছে তাহ। ভিন্ন অন্যস্থানে চুক্তি পালনের প্রস্তাব প্রদান 
করিলে তাহ] বিধিসম্মত হইবে না । 

(৩) যিনি চুক্তি পালনের প্রস্তাব করিবেন তিনি প্রস্তাব কালে 
এবং প্রস্তাব স্থানে তাহার সমগ্র প্রতিশ্রুতি পালন করিতে সমর্থ এবং 
ইচ্ছুক তাহা নিধ্ণারণ করিবার জন্য, যে ব্যক্তির নিকট চুক্তি পালনের 
প্রস্তাব করিবেন, সেই ব্যক্তিকে হ্যাধ্য ম্বযোগ প্রদান করিবেন । 

এই শিয়মের অন্তশিহিত কারণ এই যে,_আংশিক প্রতিশ্রুতি 
পালনের প্রন্তাব বিধিসম্মত প্রজ্াব বলিয়। গণ্য হয় না, 

(৪) ঘে ক্ষেত্রে কোন দ্রব্য সরবরাহ করিবার প্রতিশ্রুতি 
প্রদান করা হইয়াছে, সে ক্ষেত্রে সরবরাহকৃত দ্রব্য প্রতিশ্রুতি 
অন্ুযায়া কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়। দেখিবার স্থবোগ অপর পক্ষকে 
অবশ্য দিতে হইবে । 

(৫) একাধিক বাক্তিকে একতব্রিতভবে কোন প্রতিশ্রুতি 
প্রদান করা হইয়া থাকিলে (10616 01066 912 98০9191 1010 
006)7015565 ) তাহাদের ঘে কোনও একছ্গনের নিকট প্রতি শ্রুতি 
পালনের প্রস্তাব বৈধ দাখিল কর € 54০57) গণ্য হইবে । 

প্রতিশ্রতিদাতা (70:970150£) তাহার প্রতিশ্রতি পালন 
করিতে প্রস্তুত এবং মথাসময়ে, যথাস্থানে ও যথাযথভাবে প্রতিশ্রুতি 
পালনের প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু অপর পক্ষ তাহ! গ্রহণ করিতে 
অস্বীকার করিল । এক্ষেত্রে অন্যায় অন্বীকারের জন্য চুক্তির 
পরিসমাপ্তি ঘটিল। ইহাতে প্রতিশ্রুতিদাতার প্রতিশ্রুতি পালন 
করিবার দায়িত্বের অবসান হইবে; কিন্তু চক্তি অন্ৃঘায়ী তাহার 
যে অধিকার বা স্বার্থ তাহা ক্ষু্ন হইবে না। 


কে চুক্তি পালন করিবে ? 


(১) যে সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত নিপুণতা (91211 ), রাচ বা 
ন্বনামের প্রশ্ন জড়িত থাকে, সে সকল ক্ষেত্রে প্রতিশ্রতিদাতা স্বয়ং 


চুক্তি পালন শষ 


প্রতিশ্রুতি পালন করিতে বাধ্য থাকিবেন। চুক্তি হইতে অথব৷ 
পারিপাশ্থবিক অবস্থা হইতে সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্ধয়ের অভিপ্রায় নিধণরণ 
করিয়া আদালত তাহা প্রবর্তন ( €18609:০ ) করিবেন । 

অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে প্রতিশ্রতিদাতা অথবা তাহ! প্রতিনিধিবর্গ 
এ প্রতিশ্রতি পালনের জন্য উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিতে 
পারেন 1-( ধা, ৪০১) 

ক খ-এর একখানা তৈলচিত্র অস্কন করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হয় । 
এক্ষেত্রে ক স্বয়ং এ চিত্র অঙ্কন করিতে বাধ্য থাকিবে। কিন্তু যে 
ক্ষেত্রে ক খ-কে একশত টাকা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে, 
সেক্ষেত্রে ক স্বয়ং এ টাকা প্রদান করিতে পারিবে, অথবা তাহার 
প্রতিনিধির দ্বারা প্রদান করাইতে পারিবে ; এবং যদি টাকা প্রদান 
করিবার নিদিষ্ট তারিখের পুবেই ক-এর ম্বৃত্যু হয়, তাহা হইলে 
ক-এর পুত্র বা তাহার প্রতিনিধি এ টাঁক। প্রদান করিতে পারিবে । 

(২) বাহাকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হইয়াছে (01701001596 ), 
তিনি যদি কোন তৃতীয় পক্ষের নিকট হইতে প্রতিশ্রতি পালন 
€ 05100১2008105 ) গ্রহণ করেন, তাহ। হইলে তিনি পরবর্তী কালে 
প্রতিশ্রাতিদাতা বর € 0:901591 ) নিকট প্রতিশ্রুতি পাপন দাবি 
করিতে পারিবেন না।- (ধা, ৪১) 

প্রতিশ্রুতিদাতার মৃত্যু £ প্রতিশ্রুতি পালনের পুবেই প্রতি- 
শ্রতিদাতার মৃত্যু ঘটিলে এ প্রতিশ্রতি পালনের দায়িত্ব তাহার 
উত্তরাধিকারী বা বিধিগত প্রতিনিধির (199৭1 1€0755917090)56 ) 
উপর বর্তাইবে, কিন্তু যদি এ প্রতিশ্রতি পালনের সহিত ব্যক্তিগত 
নিপুণতা জড়িত থাকে, তাহ হইলে প্রতিশ্রুতিদাতার মৃত্যু হইলেই 
চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটিবে। তাহার উত্তরাধিকারী বা বিধিগত 
প্রতিনিধি এরপ চুক্তি পালনে বাধ্য থাকিবে না। ব্যক্তিগত বিবাদের 
হেতু ব্যক্তির মৃত্যুর সহিত তিরোহিত হয় (৪ [681390109] 0810156 


০6800910165 7101) 076 1961501) 00100617550 ) ( ধা. ৩৭ )। 


শ্৬ চুক্তি আন 


প্রতিশ্ররতি পালনের সহিত ব্যক্তিগত নিপুণতা জড়িত না 
থাকিলে, প্রতিশ্রতিদাতার মৃত্যু ঘটিলে তাহার উত্তরাধিকারী বা 
বিধিগত প্রতিনিধি এ প্রতিশ্রুতি পালন করিতে বাধ্য থাকিবেন। 
অন্যথা তাহারা চুক্তি-ভঙ্গের জন্য দায়ী হইবেন। এস্থলে উল্লেখ 
করা যাইতে পারে যে, উত্তরাধিকারী বা বিধিগত প্রতিনিধির দায়িত্ব 
মৃত বাক্তির সম্পত্তির দ্বারা সীমাবদ্ধ (11701060 0 076 855615 
0106517550 িটো, 006 06০€896এ ),--তাহাদের কোন ব্যক্তিগত 
দায় জন্মিবে না। 


প্রতিশ্রুতি গ্রহীতার ম্বতু  যাহাকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা 
হইরাছে (1:97)15€) তাহার মৃত্যু ঘটিলে, তাহার বিধিগত 
প্রতিনিধি এ প্রতিশ্রুতি পালন দাবি করিতে পারিবেন । কোনও 
কোনও ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম হইয়া থাকে । 

ক খ-কে একটি নির্দিষ্ট তারিখে তিন্লিশ টাকা মণ দরে ১০০ মণ 
চাউল সরবরাহ করিতে প্রতিশ্রুত হয়। এ তারিখের পূর্বেই খ-এর 
মৃত্যু ঘটে। খ-এর বিধিগত প্রতিনিধি ক-এর নিকট প্রতিশ্রুতি 
পালন দাবি করিতে পারিবেন । কিন্তু যেস্থলে ক খ-কে বিবাহ 
করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে; সেইস্থলে খ-এর মৃত্যু হইলেই ক-এর 
দায়িত্বের অবসান হইবে । 


চুক্তিগত অধিকার হস্তান্তর 


ভারতীয় চুক্তি অধিনিয়মে চুক্তিগত অধিকার হস্তান্তর সম্পর্কে 
কোন পুথক ধারা সংযোজিত হয় নাই। এই বিষয়ে ভারতীয় 
আদালত সমূহে যে সকল নিযম স্বীকৃত হইয়াছে তাহা নিয়ে বর্ণনা 
করা হইল । 

সাধারণ ভাবে বলা যায়ঃ _চুক্তিগত দায় (00115901005 00061 
৪ ০0920900) হস্তাস্তরযোগ্য নহে । ক খ-এর নিকট ১০৯২ টাকা! 
ধণী; এক্ষেত্রে যদি ক তাহার দায় গ-এর নিকট হস্তাস্তর করে» 


চুক্তি পালন ৭৭ 


অর্থাৎ গ-কে এ খণ পরিশোধ করিতে বলে, তবে ইহ দ্বারা খ আবদ্ধ 
হইবে না, এবং খ এইরূপ বন্দোবস্তে রাজী নাও হইতে পারে । 
কিন্তু যদি খ এই নূতন বন্দোবস্ত স্বীকার করিয়া লয়, তাহা হইলে 
প্রকৃত প্রস্তাবে পুরাতন চুক্তির স্থলে এক নৃতন চুক্তি হইবে ; ফলে 
পুরাতন চুক্তি ও তাহার অন্তর্গত সব্প্রকার দায় ও অধিকার লোপ 
পাইবে । ইহাকেই আইনের ভাষায় নবাদেশ (170০0৮৪8000 ) বলা 
হয়।-__ [ ধা, ৪১, ৬২] 

যে ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি দাতা ব্বয়ং প্রতিশ্রুতি পালন করিবেন, 
চুক্তিপত্রে এরূপ কোন উল্লেখ বা লক্ষণ (11001108010) ) না থাকে, 
সেক্ষেত্রে তিনি তাহার প্রতিনিধির দ্বারা এ প্রতিশ্রুতি পালন 
করাইতে পারেন । কিন্তু ইহাতে তিনি দায়মুক্ত হইবেন না, তিনি 
তাহার প্রতিনিধির কার্ষের জন্য দায়ী থাকিবেন। কাজেই 
এস্থলেও চুক্তিগত দায় হস্তান্তর হইতেছে না। শুধুমাত্র ক্ষমতা- 
প্রত্ভিযোজন (461589000. ০6 0০৬/6:) দ্বারা দায়িত্ব পালন 
হইতেছে । 

চক্তিগত অধিকার ও স্ৃবিধা € 1161705 ৪0910206005 ) হস্তান্তর 
করা যায় এবং যাহার নিকট হস্তান্তর করা হয় তিনি চুক্তির অপর 
পক্ষের নিকট প্রতিশ্রুতি পালন দাবি করিতে পারেন । কিস্তু এই 
হস্তাস্তর পূর্বতন পক্ষদ্বয়েত্র হ্যায়সংগত অধিকার অন্ুঘায়ী হইতে 
হইবে (50101606 0৩ ৪01410 10605/6518 0)5 0108109] 02:055)। 
ক খ-এর নিকট এক হাজার টাকা পাইবে ; ক এই অধিকার গ-কে 
হস্তান্তর করিল। এখন গ খ-এর নিকট এ একহাজার টাকা দাবি 
করিতে পারিবে । কিন্তু যদি খ ইতিমধ্যে ক-কে পাঁচশত টাক! 
পরিশোধ করিয়া থাকে, তাহা হইলে গ বাকী পাঁচশত টাকা মাত্র 
দাবি করিতে পারিবে । এই কারণেই তৃতীয় পক্ষের স্বার্থ সংরক্ষণের 
নিমিত্ত আইনের এইরূপ বিধান রহিয়াছে যে, যাহার অনুকূলে 
চুক্তিগত অধিকার হস্তাস্তরিত হইবে সেই ব্যক্তি চুক্তির প্রতিপক্ষকে 


ণ৮ চুক্তি আইন 


(অর্থাৎ যে ব্যক্তি চুক্তি অনুসারে দায়বদ্ধ ) এ হস্তাস্তরের বিষয় 
অবগত করাইবেন এবং টাকা প্রদান করিতে বলিবেন । 

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা কর্তবা ঘে চুক্তিগত অধিকার বাদযোগ্য 
দাবি (900008010 01817 ) হইলে, তাহা হস্তাত্তরের জন্য লিখিত 
দলিলের প্রয়োজন । টাকার খণ (00106 7600), হিসাবের 
খাতার ধণ (৮০০1 4০5) প্রভৃতি বাদযোগ্য দাবি । 

চুক্তিগত অধিকার মাত্রেই হজান্তরযোগ্য_ইহা মনে করা ভুল 
হইবে। যেস্থানে চুক্তি পালন ব্যক্তিগত নিপুণতা (51111), 
স্বচ্ছলতা ( $91210% ) প্রভৃতির উপর নির্ভর করে» সেস্কলে 
অধিকার হস্তাস্তরযোগ্য নহে । 

অনেক ক্ষেত্রে আইনের ক্রিয়া দ্বারা (17 09051801017 0৫ 15৬ ) 
অধিকার হস্তান্তরিত হইয়া থাকে । এক পক্ষের মৃত্যু হইলে তাহার 
চুক্তিগত অধিকার ও দায় তাহার উত্তরাধিকারী এবং বিধিগত 
প্রতিনিধিদের উপর বর্তায় (৭০৮০1৮৪ ), অবশ্য ব্যক্তিগত নিপুণত: 
প্রভৃতির ক্ষেত্রে নহে । সেইরূপ কেহ দেউলিয়া হইলে তাহার 
অধিকার ও দায় সরকারী রিসিভারের (02701581 25০০1৮০1:) 
হাতে চলিয়া যায়। 


যুক্তঅধিকার ও দায় প্রতিসংক্রম 
(19৬০0106101 01 09106 [12065 ও. 11801110155 ) 


ছুই বা ততোধিক ব্যক্তি এক বা একাধিক বাক্তির সহিত যুক্ত 
করার (1010 88166151) সম্পাদন করিতে পারে । ক এবং খ 
একত্রে (191ম]য ) চ এবং ছকে পাঁচশত টাকা প্রদান করিতে 
প্রতিশ্রুত হয়। এখন প্রশ্ন হইবে-_এই প্রতিশ্রুতি পালনের দায় 
কাহার এবং কে এই প্রতিশ্রতিপালন (06100100800) দাবি 
করিবার অধিকারী? অধিনিয়মের ৪২৪৫ তম ধারায় এই সম্পকাঁয় 
নিয়মাবলী প্রদত্ত হইরাছে । 


চুক্তি প।লন ৭৯ 


(১) ছুই বা ততোধিক বাক্তি যুক্ত প্রতিশ্ররতি (1০10 
001156 ) প্রদান করিলে, তাহারা প্রত্যেকে যুক্তভাবে (1910৮ ) 
এ প্রতিশ্র্তি পালন করিতে বাধ্য থাকিবে ( যদি অবশ্য চুক্তির মধ্যে 
ইহার বিরুদ্ধ মত প্রকাশিত না হয় )। যুক্ত প্রতিশ্রতিদাতাদিগের 
একজনের শৃত্যু হইলে, তাহার দায় তাহার বিধিগত প্রতিনিধিবের 
উপর অর্পায় (46%০91%55 ) এবং এ প্রতিনিধিবর্গ জীবিত 
প্রতিশ্রুতিদাতাগণের সহিত যুক্তভাবে এঁ দায় পালনে আবদ্ধ হইয়! 
থাকেন। প্রতিশ্রুতিদাতাগণের যখন কেহই জীবিত থাকেন না 
তখন তাহাদের বিধিগত প্রতিনিধিবর্গের উপর যুক্তভাবে এ দাঁয় 
অর্পার় বা প্রতিসংক্রমিত হয় (০৮০1৮৪5 )--( ধা, ৪২)। 

(১) ছুই বা ততোধিক ব্যক্তি যুক্ত প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলে, 
প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা ( 010101595 ) যুক্ত প্রতিশ্রতিদাতাগণের যে, 
কোনও এক বা একাধিক ব্যক্তিকে পূর্ণ প্রতিশ্রতি পালনে বাধ্য 
করিতে পারিবেন, যদি অবশ্টা ইহার বিরুদ্ধ মত চুক্তিতে না থাকে । 

ক, খ এবং গ একত্রে চ-এর নিকট হইতে ৬০০ টাকা খণ করে 
এবং উহা! যুক্তভাবে পরিশোধ করিতে প্রতিঞত হয়। ইহার খেলাপ 
হইলে (10856 ০ 36িএ]0), চ এ সমুদয় টাকা ক, খওগ 
ইহাদের মধো যে কোনও এক বা ্ুইজনের অথবা তিনজনের নিকট 
হইতে আদায় করিতে পারিবে । কোন প্রতিশ্রতিদাতার এরূপ দাবি 
করিবার অধিকার নাই মে, সহ প্রতিশ্রতিদাতাগণের সহিত (€ ৬10 
০০-10:01515,)15 ) একযোগে তাহার বিরুদ্ধে মামলা আনয়ন করিতে 
হইবে । যদি প্রতিক্রতিগ্রহীতা খুক্ত প্রতিশ্রতিদাতাগণের একজন বা 
ছুইজনের বিরুদ্ধে মামলা আনয়ন করেন এবং তাহাদের প্রতিকূলে 
আজ্ঞপ্তি ( 9০০৪ ) প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তাহার দানি এ আজ্ঞপ্তি 
মধো লীন হইবে (0561695 17. 0১৪ 05০166), এবং তিনি এ টাকা 
আদায় করিতে অসমর্থ হইলেও অপরাপর প্রতিশ্রুতিদাতাঁর বিরুদ্ধে 
মামলা আনয়ন করিভে পারিবেন না। 


৮০ চুক্তি আইন 


ইংরাজী আইনে এইরাপ ক্ষেত্রে দায় শুধুমাত্র যুক্ত (1০1) গণ্য 
হর, স্্বতরাং যুক্ত প্রতিশ্রুতিদ্াতাগণের বিরুদ্ধে একত্রে মামলা আনয়ন 
করিতে হয়। কিন্তু ভারতীয় আইনে যুক্ত প্রতিশ্রুতিদাত্বাগণ যুক্ত- 
ভাবে এবং পৃথকভাবে (10100158170 5609180610 ) দায়বদ্ধ । 

(৩) যুক্ত প্রতিশ্রুতিদাতাগণের একজনকে যদি পূর্ণ প্রতিশ্রর্গতি 
পালনে বাধা করা হয়, তাহা হইলে তিনি অন্যান্য প্রতিশ্রুতিদাতাগণের 
নিকট হইতে যথান্ুপাত অংশ দাবি করিতে পারিবেন । ক»,খ এবং 
গ একত্রে চএর নিকট হইতে ৩১০০০ টাকা খণ করে । খণ পরিশোধ 
না হওয়ায় চ ক-এর বিরুদ্ধে মামলা আনয়ন করে এবং ক সম্পূর্ণ 
টাকা পরিশোধ করিতে বাধ্য হয় । এখন, ক খ-এর নিকট হইতে 
১০০০ এবং গ-এর নিকট হইতে ১০০০ আদায় করিতে পান্গিবে । 
অবশ্য ইহার বিরুদ্ধ কোন ব্যবস্থা চুক্তিতে থাকিলে এই নিয়ম প্রযুক্ত 
হইবেনা। ঘি কোন সহ-প্রতিশ্রতিদাতা তাহার অংশের টাকা 
প্রদান করিতে অপরাগ হন, তাহা হইলে অপর সহ-প্রতিশ্রতিদাতাগণ 
ইক্ষতি সমান অংশে বহন করিবেন। ধরিয়া লওয়া হউক যে, 
গ দেউলিয়া হইয়াছে এবং তাহার সম্পত্তি হইতে মাত্র ৫০০ টাকা 
পাওয়া বাইবে । এক্ষেত্রে ক খ-এর নিকট হইতে ১২৫০ টাকা এবং 
গ-এর সম্পত্তি হইতে ৫০০২ পাইবে ।--(ধা, ৪৩) 

(8) যে ক্ষেত্রে যুক্ত প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হইয়াছে, সে ক্ষেত্রে 
প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা একজন প্রতিশ্রুতিদাতাকে প্রতিশ্রতি পালন 
হইতে অব্যাহতি প্রদান করিলে, প্রতিশ্রুতিগ্রহীতার ণিকট তিনি 
দায় মুক্ত হইবেন, কিন্তু সহ-প্রতিশ্রুতিদাতাগণের নিকট তাহার দায় 
লোপ পাইবে না ।-( ধা, ৪৪) 

এক্ষেত্রেও ইংরাজী আইন অন্যরূপ, কারণ ইংরাজী আইনে 
এইরূপ দায় পৃথক নহে, যুক্ত। 

(৫) এক ব্যক্তি একাধিক ব্যক্তির নিকট যুক্তভাবে কোন 
প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলে, প্রতিশ্রুতিগ্রহীতাগণ একত্রে এ প্রতিশ্রুতি 
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পালন দাবি করিবার অধিকারী । একজন প্রতিশ্রুতিগ্রহীতার মৃত্যু 
হইলে তাহার বিধিগত প্রতিনিধি জীবিত প্রতিশ্রুতিগ্রহীতাগণের 
সহিত একত্রে প্রতিশ্রুতি পালন দাবি করিবে ।. সকল প্রতিশ্রতি- 
গ্রহীতার মৃত্যু হইলে তাহাদের 'স্কলের +বিধিগত প্রতিনিধিবর্গ 
একত্রে দাবিদার হইবে ।-_-(ধা। ৪৫) 


প্রতিশ্রতি পালনের সময়' ও স্থান 


প্রতিশ্রুতি পালনের স্থান ও কাল (01905 80 007৪ ) চক্তির 
শ্লিষ্ট পক্ষসমূহের দ্বারা নিধধারিত হইবে । অধিনিয়মের ৪৬ ৫০তম 
ধারায় এই সম্পর্কে কয়েকটি সাধারণ নিয়ম প্রদত্ত হইয়াছে। 

(১) যদি চুক্তি অনুসারে প্রতিশ্রুতিদাতা অপর পক্ষের বিনা 
আবেদনে প্রতিশ্রতি পালনে আবদ্ধ হইয়া থাকেন এবং চুক্তি মধ্যে 
চুক্তিপালনের কোন সময় নির্দিষ্ট না থাকে, তাহা হইলে ন্যায় সঙ্গত 
সময়ের মধ্যে চুক্তি পালন অবশ্য করিতে হইবে 1--(ধা, ৪৬) 

চুক্তির পরিপাশ্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া'সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন 
ব্যক্তি যে সময়কে ন্যায়সংগত মনে করেন তাহাই হ্যায়সংগত সময় 
বলিয়! গণ্য হইবে । 

(২) যে ক্ষেত্রে প্রতিশ্রতিদাতা কোন নিদিষ্ট দিনে এবং 
প্রতিশ্রুতিগ্রহীতার বিনা আবেদনে চুক্তি পালনের দায় গ্রহণ 
করিয়াছেন, সে ক্ষেত্রে প্রতিশ্রাতিদাতা এ দিনে এবং সাধারণতঃ যে 
সময় কার্ধ নির্বাহ করা হইয়া থাকে (459) 10] ০৫ )310555 ) 
সেই সময়ের মধ্যে নিদিষ্ট স্থানে চুক্তি পালন. করিবেন ।-_-(ধা, ৪৭) 

১লা জানুয়ারি তারিখে খ-এর পণ্যাগারে ( /৪16100453 ) মাল 
সরবরাহ করিতে ক প্রতিশ্রুত হয়। এদিন ক মাল লইয়া খ-এর 
পণ্যাগারে যায়; কিন্তু তখন পণ্যাগার বন্ধ করিবার সময় উত্তীর্ণ 
হইয়া গিয়াছে, এবং মাল গৃহীত হয় না। এক্ষেত্রে ক-এর চুক্তি 
পালন হয় নাশ ' 

তু 
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(৩) যে ক্ষেত্রে চুক্তিপালনের দিন নিদিষ্ট থাকে কিন্তু প্রতি- 
শ্রুতিদাতা অপরপক্ষের বিনা আবেদনে চুক্তিপালনের দায় গ্রহণ 
করেন নাই, সেক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিগ্রহীতাকে চুক্তিপালনের জন্য স্থান 
ও সময় নিদিষ্ট করিয়া চুক্তিপালনের আবেদন করিতে হইবে । 
চুক্তিপালনের জন্য ষে সময় নিদি হইবে. তাহা সাধারণ কারবারের 
সময়ের মধ্যে হইতে হইবে ।-(ধা, ৪৮) 

(8) যদি প্রতিশ্রতিদাতা অপরপক্ষের বিনা আবেদনে প্রতিশ্রুতি 
পালনে আবদ্ধ হইয়া থাকেন এবং চুক্তিমধ্যে চুক্তিপালনের স্থান 
নিদিষ্ট করা না থাকে, তাহা হইলে প্রতিশ্রুতিদাতা৷ চুক্তিপালনের 
কোন ন্যায়সংগত স্থান স্থির করিবার জন্য অপর পক্ষের নিকট 
আবেদন করিবেন এবং সেই স্থানে চুক্তিপালন করিবেন ।__(ধাঃ ৪৯) 

(৫) প্রতিশ্রুতিগ্রহীতার ব্যবস্থামত বা অনুমোদন ক্রমে যে কোন 
ভাবে বা সময়ে চুক্তিপাল্পুন করা যাইতে পারে-__- (ধা, ৫০) 

ক-এর নিকট খ ১০০২ টাকা ধ্ণী। ক একশত টাকার একখানি 
নোট ডাকযোগে পাঠাইতে বলিল । খ যে মুহুর্তে চিঠির মধ্যে এক 
শত টাকার একখানা নোট ভরতি করিয়া ঠিকমত ক-এর ঠিকান। 
লিখিয়া তাহা ডাকে প্রদ্দান করিল, সেই মুহূর্তে তাহার খণের দায় 
পরিশোধ হইল । -এ চিঠি ক-এর নিকট পৌছিল কিনা তাহা! 
অবান্তর । 


' পরস্পর প্রতিশ্রন্ততি ( ঢ০73:০০৪8] [710101585 ) 


ক খ-এর নিকট একশত মণ চাউল বিক্রয় করিল এবং খ একমাঙ 
অস্তে উহার মূল্য প্রদান করিবে, প্রতিশ্রুত হইল । এক্ষেত্রে একটি 
কাধ ও একটি প্রতিশ্রুতি দ্বার৷ চুক্তি গঠিত হইয়াছে । কিন্তু অনেক 
ক্ষেত্রে ছুই পক্ষের প্রতিশ্রুতিদ্বার চুক্তি গঠিত হইয়া থাকে । ক 
খ-কে 'একশত মণ চাউল সরবরাহ করিতে প্রতিশ্রুত হয় এবং খ 
সরবরাহ অন্তে উহার মূল্য প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হয় । এক্ষেত্রে 


চুক্তি পালন ৮৩ 


ছুইটি প্রতিশ্রুতি দ্বারা চুক্তি গঠিত। একটি খ-এর অনুকূলে ক 
প্রদান করিয়াছে, অপরটি ক এর অন্নকূলে খ প্রদান করিয়াছে । 
এই-রূপ প্রতিশ্রুতিকে পরম্পর প্রতিশ্রুতি (08০11910908) 07010)1563) 
বলা হয়। এই প্রকারের প্রতিশ্রতি পালন সম্পর্কে অধিনিয়মের 
৫১-_-৫৪তম ধারায় যে নিয়ম প্রদত্ত হইয়াছে তাহার সারাংশ নিয়ে 
প্রদগিত হইল । 

(১) যেক্ষেত্রে উভয় প্রতিশ্রতি একই সময়ে পালন করিতে 
হয়, সেক্ষেত্রে উহাদিগকে পারস্পরিক ও সমগামী ( 00000৪] ৪171 
00170000600) বলা হইয়া থাকে । অধিনিয়মের ৫১ তম ধারায় 
বলা হইয়াছে,- সেক্ষেত্রে একই সময়ে পালন করিতে হইবে এইরাপ 
পরস্পর প্রতিশ্রুতি দ্বার! চুক্তি গঠিত হয়, সেক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা 
তাহার প্রতিশ্রুতি পালনে সম্মত এবং প্রস্তত (৬111178 ৪00 16995) 
না হইলে, প্রতিশ্রতিদাতার নিজ প্রতিশ্রুতি পালনের আবশ্যকত। 
নাই । 

(২) পরস্পর প্রতিশ্রতিসমূহ যে ক্রম (০:99) অন্বসারে 
পালন করিতে হইবে তাহা চুক্তি দ্বারা সুনির্দিষ্ট থাকিলে, সেই ক্রম 
অনুসারে তাহা পালন করিতে হইবে । চুক্তিতে এ ক্রম স্ুনিদিষ্ট 
করা না থাকিলে, লেনদেনের স্বাভাবিক প্রয়োজন অনুসারে 
প্রতিশ্রুতি পালন করিতে হইবে ।--(ধাঃ ৫২) 

(ক) ক এবং খ-এর মধ্যে চুক্তি হয় যে, ক নিদিষ্ট টাকার 
বিনিময়ে খ-এর জন্য একখানি বাড়ি নির্মাণ করিয়! দিবে, এক্ষেত্রে 
খ-এর প্রতিশ্র্তি ( টাকা প্রদান ) পালনের পুর্বে ক-এর প্রতিশ্রুতি 
( বাড়ি নির্মাণ ) পালন করিতে হইবে । 

(খ) ক তাহার ব্যাপারিক সম্ভার (97০০৮ £0 0806) নিদিষ্ট 
মূল্যের বিনিময়ে খ-এর হস্তে প্রদান করিবে এবং থ মুল্য প্রদানের 
জন্তা জামিন (92০11 ) দিবে--এই মর্মে চুক্তি হয়। জামিন 
প্রদত্ত না হওয়! পর্যস্ত ক.এর প্রতিশ্রুতি পালন আবশ্যক নহে, কারণ 
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লেনদেনের স্বরূপ হইতে ইহা স্পষ্ট যে, ব্যাপারিক সম্ভার প্রদান 
করিবার পূর্বে ক-এর জামিন পাওয়া প্রয়োজন । .- 

ফে্ষেত্রে চুক্তি পরস্পর প্রতিশ্রুতি দ্বারা গঠিত এবং চুক্তির এক 
পক্ষ অপর পক্ষকে প্রতিশ্রুতি পালনে বাধা প্রদান করে, সেক্ষেত্রে 
বাধাপ্রাপ্ত পক্ষের ইচ্ছানুসারে এ চুক্তি নিস্ফল যোগ্য (৮০1৭৪১1৩) 
হইবে, এবং বাধাপ্রাপ্ত পক্ষ চুক্তিপালন না হওয়ায় তাহার যে ক্ষতি 
হইবে তাহার জন্য অপর পক্ষের নিকট ক্ষতিপূরণ পাইবার 
অধিকারী ।-- (ধা, ৫৩). 

(8) পরস্পর প্রতিশ্রুতি দ্বারা গঠিত চুক্তিতে যদি এরূপ হয় 
যে, একপক্ষের প্রতিশ্রুতি পালিত না হইলে অপর পক্ষের প্রতিশ্রুতি 
পালন সম্ভব নহে অথবা দাবি করা যায় না, তাহ] হইলে প্রথম পক্ষ 
তাহার প্রতিশ্রুতি পালন না করিলে অপর পক্ষের প্রতিশ্রুতি পালন 
দাবি করিতে পারিবে না এবং চুক্তি পুরণ না হওয়ায় দ্বিতীয় পক্ষের 
কোন ক্ষতি হইলে তাহা পুরণ করিতে বাধ্য থাকিবে ।-- (ধা, ৫৪) 

ক প্রয়োজনীয় কাঠ সরবরাহ করিবে এবং খ তাহাদ্বারা ক-এর 
জন্য নিদিষ্ট পারিশ্রমিকের পরিবর্তে একটি আলমারি তৈয়ার করিয়া 
দিবে চুক্তি হয়। ক কাঠ সরবরাহ না করায় আলমারি তৈয়ারি 
সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে খ-এর প্রতিশ্ররতি পালন করিবার 
আবশ্যকতা নাই এবং এজন্য তাহার যে ক্ষতি হইল তাহা পূরণ 
করিতে ক বাধ্য থাকিবে । 


শতণধীন সময়ের মধ্যে প্রতিশ্রুতি পালন না বলা 


অনেক সময় চুক্তির সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ কোন নিদিষ্ট দিবসে বা 
নিদিষ্ট দিবসের পূর্বে চুক্তি পালন করিবে এইরূপ শর্ত করিয়া থাকে । 
এইরূপ ক্ষেত্রে আদালত লেনদেনের স্বরূপ বিচার করিয়া স্থির 
করিবেন যে, নি্ধরিত সময় এ চুক্তির অপরিহার্য অংশ (€$86010191) 
কিনা। চুক্তিপালনের সময় নিদিষ্ট করা থাকিলেই ইহা প্রমাণিত 


চুক্তি' পালন ৮৫ 


হয় না যে, সময় চুক্তির অপরিহা অংশ । সম্পত্তির স্বরূপ, চুক্তির 
গঠন এবং যে উদ্দেশ্য লইয়া চুক্তি সম্পাদন হইয়াছে,--এই সমুদয়ের 
উপর এই প্রশ্নের মীমাংসা নির্ভর করিবে । সাধারণতঃ বাণিজ্যিক 
চুক্তিতে মাল সরবরাহের জন্য যে সময় নিদিষ্ট কর! হয় তাহা চুক্তির 
অপরিহার্য অংশ গণ্য হইয়া থাকে, কিন্তু মূল্য প্রদানের জন্য যে সময় 
নিদিষ্ট থাকে, তাহা এরূপ গণ্য হয় না। 

শর্তাধীন সময়ের মধ্যে চুক্তিপালন না হইলে তাহার পরিণাম কি 
হইবে সে বিষয় অধিনিয়মের ৫৫ তম ধারায় বলা হইয়াছে । 

(১) যদি সময় চুক্তির পক্ষে অপরিহার্য হয়, এবং নিদিষ্ট সময়ের 
মধ্যে চুক্তিপালন না হয়, তাহা হইলে এ চুক্তি (বা তাহার যে অংশ 
পালন কর! হয় নাই) প্রতিশ্রুতিগ্রহীতার ইচ্ছাক্রমে নিক্ষলযোগ্য 
( ৮9199019 ) হইবে । 

(২) এরূপ ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা নির্দিষ্ট সময়ের অস্তেও 
চুক্তিপালন স্বীকার করিতে পারিবেন, কিন্তু সেক্ষেত্রে স্বীকৃতি প্রদান 
কালে বিলম্বে চুক্তিপাঁলনের জন্য ক্ষতিপূরণের দাবি করিবার 
বিজ্ঞপ্তি প্রদান না করিলে পরবর্তা কালে এরূপ দাবি করিতে 
পারিবেন না। 

(৩) যদি সময় চুক্তির পক্ষে অপরিহার্য না হয়, তাহ! হইলে 
নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে চুক্তিপালন না হইলে চুক্তি নিক্ষলযোগ্য 
( ৬০%৪১1৪ ) হইবে না, কিন্তু প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা ক্ষতিপূরণ দাবি 
করিবার অধিকারী হইবেন । 


পরিশোধ বিনিয়োগ (20010015000 01 095106105 ) 


অনেক সময় একই ব্যক্তির অপর এক ব্যক্তির নিকট একাধিক 
বিভিন্ন খণ খাকে। এরূপ ক্ষেত্রে ঝণী ব্যক্তি যখন উত্তমর্ণকে কিছু 
টাকা প্রদান করেন তখন প্রশ্ন হইতে পারে, এ টাকা কোন খণ 
পরিশোধে বিনিয়োগ করা হইবে? চুক্তি অধিনিয়মের ধারা ৫৯-৬১ 


৮৬ চুক্তি আঁইন 


হইতে এই প্রশ্নের সমাধান পাওয়া যায়। নিচে এই ধারাগুলির 
সারাংশ দেওয়া হইল 2-- 

(১) যে ক্ষেত্রে অর্থ প্রদানের সময় অধমর্ণ (4610001) জানাইয়া 
দেন যে প্রদত্ত অর্থ কোন বিশেষ খণ পরিশোধে প্রযুক্ত হইবে, 
সেক্ষেত্রে এ অর্থ গ্রহণ করা হইলে উহা অধমর্ণের অভিপ্রায় অনুসারে 
বিনিয়োগ করিতে হইবে । 

(২) যে ক্ষেত্রে এরপ স্পষ্ট বিজ্ঞপ্তি থাকে না, কিন্তু পারিপাশ্বিক 
অবস্থ। হইতে কোন খণ পরিশোধের উদ্দেশে টাক প্রদত্ত হইল তাহা 
অবগত হওয়া যায়, সেক্ষেত্র এ টাকা গৃহীত হইলে অধমর্ণের অভিপ্রায় 
অন্থুসারে উহা! বিনিয়োগ করিতে হইবে । 

(৩) যে ক্ষেত্রে বিনিয়োগ সম্পর্কে অধমর্ণ তাহার অভিপ্রায় 
ব্যক্ত করেন নাই, এবং পারিপাশিক অবস্থা হইতে এ অভিপ্রায় 
অবগত হওয়া যায় না, সে ক্ষেত্রে অধমর্ণ কর্তৃক আইনান্ুসারে দেয় 
যে কোনও খণ পরিশোধে এ টাকা উত্তমর্ণ কর্তৃক প্রযুক্ত হইতে 
পারে । যে খণ অবধিবাধিত অর্থাৎ তামাদি হইয়৷ গিয়াছে (19776 
0% 11071590092 ) সেরূপ খণেও তিনি উহা বিনিয়োগ করিতে 
পারিবেন । ইহার কারণ এই যে, অবধিবাধিত খঝণে উত্তমর্ণ কোন 
প্রতিকার পাইতে পারে না সত্য, কিন্ত তাহার দাবি লোপ পায় না। 

(৪) যে ক্ষেত্রে বিনিয়োগ সম্শর্কে অধমর্ণ কোন অভিপ্রায় 
প্রকাশ করেন নাই এবং উত্তমর্ণও কোন বিনিয়োগ করেন নাই, 
সে ক্ষেত্রে প্রদত্ত টাকা, সময়ের হিসাবে যে খণ সর্বপ্রথম, তাহাতে 
প্রযুক্ত হইবে (৪0019118160 0০ 006 ৪7111650010 17) 05 
01০ ০6 000৩), এবং কিছু উদ্বর্ত থাকিলে তৎপরবর্তা খণে 
প্রযুক্ত হইবে । যদি খণসমূহ একই সময়ের হয়, তাহা হইলে প্রদত্ত 
টাকা সমান্ুপাতে সকল খণে প্রযুক্ত হইবে। 

(৫) যে ক্ষেত্রে আনল এবং সুদ দেয, সে ক্ষেত্রে উত্তমর্ণ- 
বিনিয়োগ সম্পর্কে কোন অভিপ্রায় প্রকাশ না করিয়। টাকা প্রদান 


উপ্রচুক্তি ৮প 


করিলে এ টাকা প্রথমে সদ পরিশোধে প্রযুক্ত হইবে, এবং যদি কিছু 
উদ্র্ত থাকে তাহা আঙল পরিশোধে প্রযুক্ত হইবে (1950 759. 
0001০ 38)। 


ড্ু্পহ্ম সল্ভিত্জ্ছি 


উপদুক্তি 


( 03083$1 00০017008০6 ) 


অনেক সময় দেখা যায় ঘে, ছুই পক্ষের মধ্যে কোন চি; 
সম্পাদিত হয় নাই, কেহ প্রস্তাব বা স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে নাই ব! 
কোন মতৈক্য (090550505 ৪0. 1061 ) প্রতিঠিত হয় নাই। কিন্ত 
তৎসত্বেও ঘটনার পারিপাণ্থিক অবস্থা এবং পক্ষদ্বয়ের আচরণ 
€০0170500) এবং সম্বন্ধ (15180101%) বিবেচনা করিয়া আদালত, 
পন্মদ্বয়ের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হইলে যে সম্পর্ক স্থাপিত হইত 
সেইরূপ সম্পক আরোপ করিয়া থাকেন। এইগুলিকে ইংরাজী 
আই (200991-001708009 বা উপচুক্তি বলা হয় । ভারতীয় আইনে 
ইহাকে “চুক্তির সম্পর্ক সদৃশ সম্পর্ক” € 261911009 15361001175 
0170952 0৫6 00100800 ) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে | 
ভারতীয় চুক্তি অধিনিয়মের ৬৮ হইতে ৭২তম ধারায় নিক্নলিখিত 
বিভিন্ন শ্রেণীর উপচুক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে ₹_ 
(১) যে ব্যক্তি চুক্তি সম্পাদনে অক্ষম ( 1770981081215 ), তাহাকে 
বা তাহার জন্য আবশ্যকীয় বস্তু সরবরাহ--ধ!. ৬৮। 
(২) অর্থ আদায়ের নিমিত্ত মামলা-__ধা, ৬৯১ ৭২ । 
(৩) অজিত পরিমাণ ( 30৪97007) 1461010)। 
(৪) যেব্যক্তি অপরের কোন দ্রব্য পাইয়াছে তাহার দায়িত্ব 
ধা, ৭১। 


৮৮ চুক্তি আইন 


(৫) যে ব্যক্তি কোন স-শুল্ক €0010-81900100905 ) কার্য 
হইতে স্বিধা ভোগ করেন তাহার দায়িত্ব__ধা, ৭০। 

(১) আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, নাবালক, জড়বৃদ্ধি, উন্মাদ 
প্রভৃতি চুক্তি সম্পাদনে অক্ষম ; তাহাদের সহিত কোন চুক্তি 
সম্পাদিত হইলে তাহা নিহ্ছল ( ৮০1৭ ) হয়। কিন্ত অধিনিয়মের 
৬৮তম ধারা অনুসারে এইরূপ ব্যক্তিকে (বা ইহার আইনত 
প্রতিপাল্য ব্যক্তিবর্গকে ) আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করা হইলে, 
এ দ্রব্যের মুল্যের জন্য এ ব্যক্তির সম্পত্তি দায়বদ্ধ (189015 ) হইবে, 
প্রাপকের ব্যক্তিগত কোন দায় জন্বিবে না (170 0€79009] 
1190111গ )। তবে যে সকল দ্রবা সরবরাহ করা হইয়াছে তাহা 
“আবশ্যকীয়” পর্যায়ভুক্ত হওয়া চাই এবং তাহার ন্যাষ্য মূল্যের জন্য 
(98900781316 1071০) সম্পত্তি দায়বদ্ধ হইবে । ইহা উপচুক্তি 
বিধায় (০01% 079 199519 ০06 00891-3০200900) হইয়া থাকে । | 

(২) অর্থ আদায়ের জন্য মামলা করিবার অধিকার নিম্নলিখিত 
ক্ষেত্রে হইয়া থাকে £-- 

(ক) ভূলবশতঃ (05 18150816) অথবা বলপ্রয়োগে বাধ্য হইয়া 
(01106 ০,১7০1০97।) কোন ব্যক্তিকে টাকা বা কোন বস্ত প্রদান কর! 
হইয়া থাকিলে তিনি তাহা অবশ্য প্রত্যার্পণ করিবেন । ( ধা, ৭২) 

ক এবং খ একত্রে গ এর নিকট হইতে ১০০২ টাকা ধার 
লইয়াছিল। ক এঁ টাকা পরিশোধ করে। খ ইহা নাজানিয়া 
পুনরায় গ কে একশত টাকা প্রদান করে । এক্ষেত্রে গ এ টাকা 
খ-কে প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য থাকিবে । 


এক ব্যক্তি বিনা টিকিটে ট্রামে ভ্রমণকালে ধরা পড়ে । মামলা 
হইতে রক্ষা পাইবার জন্থ ট্রাম-ইনস্পেক্টরকে তাহার দাবি অন্রুযায়ী 
এ ব্যক্তি পাঁচ টাকা প্রদান করে । মামলায় ধার্য হয়, সে এই টাকা! 
ফেরত পাইবার অধিকারী (11011517085 0079551)1 %, 90920089 
21180101081] 00109150101 1994, 3070, 427 0। 


উপচুক্তি ৮৯. 

(খ) এক ব্যক্তি যে টাকা প্রদান করিতে আইনত বাধ্য তাহা 
প্রদান না করায়, যে ব্যক্তির স্বার্থ এ কারণে ক্ষুগ্র হইতে পারে 
তিনি এ টাক প্রদান করিলে, প্রথম ব্যক্তির নিকট হইতে তিনি 
এ টাকা ফেরত পাইবার অধিকারী । ( ধা, ৬৯) 

ক জমিদারের নিকট হইতে ইজারা (19856 ) লইয়া জমি 
ভোগ করে। জমিদার রাজস্ব প্রদান না করায় তাহার জমিদারী 
নিলাম হইবে বিজ্ঞাপিত হয়। নিলাম হইলে ক এর ইজারা খারিজ 
হইয়া যাইবে । ইজারা রক্ষা করিবার নিমিত্ব ক জমিদারের দেয় 
টাকা সরকারে দাখিল করে । জমিদার এ টাকা ক-কে পরিশোধ 
করিতে বাধ্য । 

(৩) (30900010 74191 ( অজিত পরিমাণ ) বলিতে বুঝায়, 
যে পরিমাণ অজিত হইয়াছে তাহা । যখন বিনাচুক্তিতে, অথবা 
পূর্বতন চুক্তি একপক্ষের চুক্তিভঙ্গের দ্বারা পরিসমাপ্ত হইলে 
( 01010109066 ), অথবা কোন কারণে চুক্তি নিক্ষল ( ৬০10 ) 
হইলে, এক পক্ষ যে পরিমাণ কার্ষ সম্পাদন করিয়াছেন বা মাল 
সরবরাহ করিয়াছেন তাহার জন্য পাওনা (28507526) দাবি করেন, 
তখন এই স্মত্রের প্রয়োগ হইয়া থাকে । 

সাধারণ নিয়ম এই যে, চুক্তির এক পক্ষ পূর্ণরূপে চুক্তি সম্পাদন 
না করিলে, যে পরিমাণ করিয়াছেন তাহার জন্য পাওনা দাবি করিতে 
পারেন না। কিন্তু কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে এরূপ দাবি স্বীকার 
কর! হয়। এই দাবি চুক্তি হইতে উদ্ভৃত নহে, ইহ? উপচুক্তি হইতে 
উদ্ভূত! 


«অজিত পরিমাণ” স্ত্র-বলে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে দাবি করা৷ 
যাইতে পারে £-- 

(ক) এক পক্ষ চুক্তি ভঙ্গ করিলে অপর পক্ষ চুক্তির অধীনে 
যতটা কাজ করিয়াছেন তাহার জন্য শ্যাষ্য পারিশ্রমিক (58501791015 
[60010156190101 ) দাবি করিতে পারিবেন । 


৯৩ চুক্তি আইন 


সাপ্তাহিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করিবার উদ্দেশে 
একখানি বই লিখিবার জন্য এক ব্যক্তি নিযুক্ত হন। কয়েক সংখ্যা 
প্রকাশের পর পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হইয়া যায় । ধার্য হয়ঃ লেখক 
চুক্তির অধীনে যে পরিমাণ লিখিয়াছেন সেই পরিমাণ পারিশ্রমিক 
পাইবার অধিকারী | 


(খ) যে স্থলে এক পক্ষ কার্য করিয়াছে এবং অপর পক্ষ তাহা 
গ্রহণ করিয়াছে সেস্থলে চুক্তি নিম্ষল (৮০৭) প্রতিপন্ন হইলেও 
“অজিত পরিমাণ” স্থত্র প্রযুক্ত হইবে । 

ক একটি প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক (1708028106 
0116000) নিযুক্ত হন। কিন্তু যে পরিচালকবর্গ তাহাকে নিযুক্ত 
করেনঃ তাহাদের উপযুক্ত যোগ্যতা! (00911009010 ) ছিল না । 
স্ৃতরাং এ নিয়োগ (80০10006100) নাকচ হইয়া যায়। ক 
তাহার পারিশ্রমিকের দাবিতে মামলা করেন । ধার্ধ হয়, “অজিত 
পরিমাণ” স্তত্রান্ুযায়ী তিনি দাবি করিতে অধিকারী । 


ইংরাজী আদালতের সিদ্ধান্ত হইতে দেখা যায় যে, “অজিত 
পরিমাণ” স্ুত্রের প্রয়োগ সম্পর্কে নিম্নলিখিতরূপ পরিসীমা 
€ 1117)1090005 ) মান্য করা হয়| 


(ক) যে ক্ষেত্রে চুক্তি বিভিন্ন অংশে বিভাগযোগ্য নহে 
(170 015151015 1000 0905 )১ এবং পূর্ণ কার্ষের জন্য একটা মোট 
পরিমাণ (18000 5৮ ) টাকা প্রতিশ্রুত থাকে, সেক্ষেত্রে আংশিক 
কার্য সম্পাদন দ্বারা “অজিত পরিমাণ” স্ত্রবলে কোন দাবি জন্মে 
না। এক জাহাজে জ্যমাইকা হইতে লিভাবপুর যাত্রার জন্য একজন 
নাবিক মোট ৩০ গিনি পারিশ্রমিকে নিষুক্ত হয়। যাত্রার ছুই 
তৃতীয়াংশ শেষ হইতেই নাবিকের মৃত্যু ঘটে। নাবিকের আইনান্ুগ 
প্রতিনিধিবর্গ কিছুই পাইতে পারেন না (04 ৮. 00৮/1], 
101 2, 7. 573)। 


উপচুক্তি ৯১ 


কিন্তু ফেক্ষেত্রে চুক্তিনিদিষ্ট কার্য পূর্ণরূপে করা হইয়াছে, কিন্ত 
কার্য সম্পাদন ক্রটিপূর্ণ, সেক্ষেত্রে চুক্তি অবিভাজ্য (10015151916 ) 
হইলেও যে ব্যক্তি কার্য সম্পন্ন করিয়াছে, সে তাহার কারের ক্রি 

ংশোধনের ব্যরী বাদে প্রতিশ্রুত টাকার অবশিষ্ট পাইবার অধিকারী 
€ 18110 ৭. [5৪৯ 1916৯ 1, 0. 3. 56 )। 

(খ) চুক্তিভঙ্গকারীর “অজিত পরিমাণ” স্তত্রে কোন দাবি 
করিবার অধিকার নাই । 

(৪) যে ব্যক্তি অপরের দ্রব্য দেখিতে পাইয়া তাহা! নিজ 
হেপাজতে (০450০ন% ) লইয়াছেন, তিনি গচ্ছিত-গ্রহীতার (৭1166) 
সকল দায়িত্ব পালন করিতে বাধ্য থাকিবেন ।- ধা, ৭১ 

এ দ্রেব্য রক্ষণ ( 0:0965০0100 ) ও পোষণের (015561৬8001) ) 
জন্য তিনি ন্যায়সঙ্গত যত্ব (15890109001 ০৪16) লইতে বাধ্য 
থাকিবেন, অর্থাৎ সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি এইরূপ অবস্থায় নিজের 
দ্রব্যের যেরূপ যত লইয়া থাকেন সেইরূপ যত্ব লইবেন। দ্রব্য 
রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি যাহা ব্যয় করিবেন, তাহ] তিনি প্রকৃত 
মালিকের নিকট হইতে পাইবার অধিকারী এবং তাহ না পাওয়া 
পর্যস্ত এ দ্রব্য মালিকের নিকট প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকার করিতে 
পারেন । কিন্তু এ ব্যয় আদায় করিবার জন্য তিনি মামলা করিতে 
পারেন না। এ দ্রব্য পচনশীল (6151)9016 ) হইলে তিনি উহা 
বিক্রয় করিতে পারিবেন । অন্যথা, রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় এ দ্রব্যের 
মূল্যের ছুই-তৃতীয়াংশ হইলে বিক্রয় করিতে পারিবেন। বিক্রয়লন্ধ 
অর্থ হইতে নিজ ব্যয় রাখিয়া বাকি অংশ মালিককে প্রত্যর্পণ 
করিবেন। তিনি প্রকৃত মালিকের সন্ধান করিতে অবশ্য যতুবান 
হইবেন । 

একমাত্র প্রকৃত মালিক এ দ্রব্য ফেরত পাইবার অধিকারী । 
যদি প্রকৃত মালিকের সন্ধান পাওয়া না যায়, তাহা হইলে অন্য কোন 
ব্যক্তি এ দ্রব্য তাহার নিকট হইতে দাবি করিতে পারিবে না। 


৯২ চুক্তি আইন 


(৫) যে স্থলে কোন ব্যক্তি আইনসঙ্গত ভাবে (1950115 ) 
অপর কোন ব্যক্তির জন্য কোন কার্ধ সম্পাদন করে অথবা কোন 
দ্রব্য সরবরাহ করে এবং উহা নিঃস্বার্থ (£19001905) কাধ করিবার 
অভিপ্রায় প্রণোদিত নহে, এবং এঁ অপর ব্যক্তি উষ্ীর স্ববিধাভোগ 
করে, সেস্থলে দ্বিতীয় ব্যক্তি এ কার্ধের জন্য অথব! সরবরাহের জন্য 
প্রথম- ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দিতে অথবা সরবরাহকৃত দ্রব্য প্রত্যর্পণ 
করিতে বাধ্য থাকিবে ।__ধ! ৭০ 

এক ব্যবসায়ী ভুলবশতঃ এক ব্যক্তির গৃহে কিছু মাল সরবরাহ 
করেন, এবং এ ব্যক্তি উহা নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করেন । তিনি 
এ মালের মুল্য প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন। রামের বাড়িতে 
আগুণ লাগিলে শ্যাম আগুন হইতে রামের সম্পত্তি রক্ষা করে । যদি 
পারিপাশ্থিক অবস্থা হইতে দেখা যায় যে শ্যাম কোনরূপ প্রাপ্তির 

*আশায় এ কার্য করে নাই (8705705000০ ৪০ 69001009910 ), 
তাহা হইলে সে রামের নিকট হইতে কোন ক্ষতিপূরণ পাইবার 
অধিকারী নহে । 


ঞগকাদস্ণ শল্লিল্জ্ছেলে 
দুক্তিন উন্মোচন 


(1015017916৩ 0৫6 00900500 ) 


নিম্নলিখিত যে কোন পুদ্ধতি অনুসারে চুক্তির উন্মোচন (৭18 
০1985 ) অথবা পরিসমাপ্তি (01000109000) হইতে পারে ;- 

(১) চুক্তিপালন বা চুক্তিপালনের প্রস্তাব দ্বারা (8৮ 0৩1 
[7)21008 01 06006) 

(২) সম্মতি বা করার দ্বারা (8 ০০905906 01 865010610) 

(৩) চুক্তিপালনের অসম্ভবতার দ্বারা ( 75 10095315111 ০৫ 
02100109005 ) 

(8) সময় উত্তীর্ণ হওয়ার দ্বারা (735 19056 0৫ 01706 ) 

(৫) আইনের ক্রিয়া বারা (95 006:8001) 0618৩) 

(৬) চুক্তিভঙ্গের দ্বারা (0 1015501) 0৫6 ০000800) 

(১) চুক্তি উন্মোচনের সর্বাপেক্ষা সরল ও স্বাভাবিক পন্থা হইল 
চক্তিপালন। চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তি তাহার প্রতিশ্রুতি পালন করিলে 
চুক্তির দায় হইতে তাহার অব্যাহতি জন্মে । চুক্তির সকল পক্ষ নিজ 
নিজ দায়িত্ব পালন করিলেই চুক্তির পূর্ণ অবসান হয়। 

চুক্তিপালনের প্রস্তাব ছারাও এ উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে৷ 
যদি চুক্তির একপক্ষ তাহার প্রতিশ্রুতি পালনের প্রস্তাব করে কিন্তু 
অপর পক্ষ তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হয়, তাহা হইলে প্রথম 
পক্ষের দায় পরিসমাপ্ত হয় । 

(২) উওয় পক্ষের সম্মতিক্রমে অথবা একপক্ষ অপর পক্ষকে 
চুত্তিপাললনের দায় হইতে মুক্তি প্রদান করিলেও চুক্তির উন্মোচন 
হইয়া থাকে । চুক্তি অধিনিয়মের ৬২তম এবং ৬৩তম ধারায় ইহাই 
বর্ণনা করা হইয়াছে । 


৯৪ চুক্তি আইন 


অধিনিয়মের ৬২তম ধারায় বল! হইয়াছে+-_ 

চুক্তির সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ এ চুক্তির পরিবর্তে কোন নৃতন চুক্তি 
প্রতিস্থাপন (50030100017 ) করিতে অথবা এ চুক্তি প্রত্যাহার 
(755০10৭. ) বা পরিবর্তন (৪11 ) করিতে স্বীকৃত হইলে, মুলচূক্তি 
( 01191091 ০০০০৪০) পালন করিবার প্রয়োজন হইবে না। 


এই ধারা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে,__ সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের 
সম্মতিক্রমে যে কোন চুক্তি বাতিল বা বিলুপ্ত ( ০৪0061150 ) হইতে 
পারে, অথবা ইহার শর্তসমূহের পরিবর্তন হইতে পারে, অথবা এ 
চুক্তির পরিবর্তে কোন নূতন চুক্তি প্রতিস্থাপিত ( $0590006৭ ) 
হইতে পারে; এবং ইহার যেকোন একটা হইলেই পূর্বতন চুক্তির 
পরিসমাপ্তি ঘটে । 

স্মতরাং পক্ষসমূহের সম্মতিক্রমে চুক্তির উন্মোচন নিয়লিখিত 
বিভিন্ন উপায়ে হইতে পারে ৪ 


(ক) নবাদেশ ( ০৬৪000 ) 
যে চুক্তি বিদ্যমান তাহার পরিবর্তে কোন নূতন চুক্তি প্রতিস্থাপিত 
হইলে তাহাকে নবাদেশ বলা হয়! এই নৃতন চুক্তি পূর্বতন চুক্তির 
শশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের মধ্যে হইতে পারে অথবা কোন নৃতন পক্ষের 
সহিতও হইতে পারে | নবাদেশ হইলে নৃতন চুক্তির উদ্ভব হয় এবং 
পূর্বতন চুক্তির পরিসমাপ্তি এবং উন্মোচন ঘটে । কিন্ত যদি কোন 
কারণে প্রতিপন্ন হয় যে, এ নূতন চুক্তি আইনাহগ (13601) নহে, 
তাহা হইলে পূর্বতন চুক্তি বলবৎ হইবে । স্ৃতরাং যে নূতন চুক্তি 
প্রতিস্থাপিত হয় তাহা আইন অনুসারে প্রবত নীয় (০০:55216 ) 
না হইলে নবাদেশ হইবে না। যে চুক্তিপত্র আইনান্সারে পল্ভীভুক্ত 
করা অবশ্ট কতব্য তাহা যদি পঞ্জীভুক্ত করা না হয়, তবে 
তাহাদ্বারা নবাদেশ হইবে না। সেইরূপ যদি কোন প্রত্যর্থপত্রে 
( 6190015$01 ০০) পর্যাপ্তরূপ মুদ্রান্ক শুন্ষ প্রদত্ত না হয় 


চুক্তির উদ্মোচন ৯ 


(17905005515 5:802094 ) তাহা হইলে তাহাদ্বারা নবাদেশ 
হইবে না। 

চুক্তি অনুসারে ক খ-এর নিকট হইতে ১০০০২ টাকা পাইবে । 
ক'খ এবং গ এই তিনজনের সম্মতিক্রমে স্থির হয়যে ক এটাক 
গ-এর নিকট হইতে পাইবে । এস্থলে নবাদেশ হইল; ইহার ফলে 
ক-এর নিকট খ এর খণের অবসান হইল এবং ক-এর নিকট গ-এর 


ধাণ স্যষ্ঠি হইল। 


(খ) প্রত্যাহরণ ( 75301939107) 

ছুই পক্ষ পরম্পর সম্মতিক্রমে চুক্তিবদ্ধ হইয়া থাকে ; পরস্পর 
সম্মতিক্রমে তাহারা চুক্তি হইতে মুক্তিলাভও করিতে পারে। চুক্তির 
সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সম্মতিক্রমে চুক্তির উন্মোচন (0150)978৩ ) 
হইতে পারে । ইহাকে প্রত্যাহরণ বলা হয়। নবাদেশ হইলে 
পুরাতন চুক্তির স্থলে নৃতন চুক্তির আবির্ভাব ঘটে, কিন্তু প্রত্যাহরণ 
হইলে শুধুমাত্র পুরাতন চুক্তি বিলুপ্ত হয়, কোন মৃতন চুক্তি ইহার 
স্থান অধিকার করে না। বলা বাহুল্য, নবাদেশের ক্ষেত্রেও প্রত্যাহরণ 
নিহিত থাকে । 

চুক্তি প্রত্যাহরণের জন্য সকল ক্ষেত্রে পক্ষসমূহের সম্মতির 
প্রয়োজন হয় না। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে চুক্তির এক পক্ষ চুক্তি 
প্রত্যাহার করিতে পারে 2-- 

(/০) চুক্তির একপক্ষ তাহার দায় পালন না করিলে অপর পক্ষ 
চুক্তিভঙ্গজনিত ক্ষতিপূরণের অধিকার অস্ষু্ন রাখিয়া চুক্তি প্রত্যাহার 
করিতে পারে । 

(%০) চুক্তি নিম্ষলযোগ্য (৮০191)*হইলে, যে কোন পক্ষ 
ইচ্ছা করিলে উহ প্রত্যাহার করিতে পারে । 

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ভিন্ন চুক্তি প্রত্যাহার করিবার জন্য মামলা! 
দায়ের করিবার প্রয়োজন হয় না, কার্মদ্বারাই উহা নিষ্পন্ন হইতে পারে। 


৯৬ চুক্তি আইন 


যে পদ্ধতিতে প্রস্তাব জ্ঞাপন (০010210131715906) এবং প্রত্যাহার 
(55০10) করা হইয়া থাকে এবং এঁ ছুই ক্ষেত্রে যে সকল নিয়ম 
প্রযুক্ত হইয়া থাকে, নিক্ষলযোগ্য চুক্তির প্রত্যাহরণক্ষেত্রেও তাহাই 
হইবে ।--ধা, ৬৬। 


(গ) পরিবতন (216618002) 


শ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সম্মতিক্রমে চুক্তির এক বা একাধিক শর্তের 
পরিবর্তন করা যাইতে পারে। এইরূপ পরিবত্ন সম্পূর্ণ বৈধ। 
এরূপ ক্ষেত্রে মূল চুক্তি লোপ পায়, এবং তাহা পালন করিবার 
প্রয়োজন হয় না; পরিবত্তিত চুক্তি পালন করিতে হয়। ( এই 
সম্পর্কে আইনের প্রয়োজনদ্বার! উন্মোচন দ্রষ্টব্য )। 
একপক্ষীয় (07011805191) চুক্তির ক্ষেত্রে ( অর্থাৎ যে চুক্তিতে 
কোন কার্ষের বিনিময়ে প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হয় অথবা কোন প্রতিশ্রুতির 
বিনিময়ে কার্য করা হয় ), যে পক্ষ চুক্তিপালন পাইবার অধিকারী 
সেইপক্ষ ( অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা ) অপর পক্ষকে প্রতিশ্রুতি 
পালন হইতে মুক্তি দিতে পারেন? এক পক্ষের সম্মতিক্রমে চুক্তির 
উন্মোচন নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে হইতে পারে» 


(ঘ) পরিহার বা মকুফ (1৫170155107) 

অধিনিয়মের ৬৩তম ধারায় বলা হইয়াছে,__ 

প্রত্যেক প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা তাহাকে যে প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হইয়াছে 
তাহা পালন করা পুর্ণ বা আংশিকরূপে পরিহার 'বা মকুফ করিতে 
পারেন, অথবা উহা পালনের কাল বরধধিত করিতে পারেন, অথবা 
উহার পরিবর্তে তিনি যাহা উপযুক্ত বিবেচনা করেন তাহা গ্রহণ 
করিতে পারেন । রী 

(/০) ক খ-্এর নিকট একখানি চিত্র অঙ্কন করিয়া দিতে 
প্রতিশ্রত হয়। পরে খ তাহাকে উহ1 করিতে নিষেধ কপগে। 
অতঃপর এঁ প্রতিশ্রতিপালনে ক-এর কোন বাধ্যবাধকতা থাকিবে না। 


চুক্তির উম্মোচন ৯৭ 

৫০) খ ক-এর নিকট ৫০০০২ টাকা পাইবে । ক খ-কে ২৯৯৯. 
টাকা প্রদান করে এবং থ তাহা পূর্ণ পরিশোধ হিসাবে (10 911 
88019670077) গ্রহণ করে । ইহাতে সমগ্র খণ পরিশোধ হইবে । 

(৬০) খ ক-এর নিকট ৫০০০২ পাইবে । গ খ-কে ১০০০২ 
টাক! প্রদান করে এবং খ ক-এর নিকট তাহার দাবির পূর্ণ পরিশোধ 
হিসাবে এ টাকা গ্রহণ করে। ইহাতে এ দাবির পূর্ণ পরিশোধ 
হুইবে। 

এই উদাহরণগুলি হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা 
ইচ্ছা করিলে যে পরিমাণ টাকার জন্য চুক্তি হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা 
কম পরিমাণ টাকা গ্রহণ করিয়া অর্থবা এক কপর্দকও গ্রহণ না করিয়! 
অপর পক্ষকে দায় হইতে মুক্তি প্রদান করিতে পারেন এবং এজন্য 
কোন পণ বা প্রতিলাভের (০০1751301801017) প্রয়োজন হয় না। 

যে পরিমাণ টাকার জন্য চুক্তি হইয়াছিল তদপেক্ষা কম পরিমাণ 
টাক! প্রতিশ্রুতিদাতার নিকট হইতে গ্রহণ করিলেই তাহা! পরিহার 
বা মকুফ গণ্য হইবে না; উহা পূর্ণ পরিশোধ হিসাবে গ্রহণ করা 
হইয়াছে কিনা তাহা! তথ্যগত প্রশ্ন (00650101% 06 9০0) । শুধু মাত্র 
শ্রহণ করা হহীাছে বা চেক ভাঙ্গান' হইয়াছে, ইহাই পুর্ণ পরিশোধের 
চুড়ান্ত প্রমাণ (০০০০1 ৪৮ 11670৫) হইবে না। 

এই ধারা অনুসারে প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা প্রতিশ্রুতিপালনের কাল 
বরধধিত করিতে পারেন, কিন্তু ইহা প্রতিশ্রতিদাতার অনুকূলে হইতে 
হইবে ; প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা নিজের স্থবিধার জন্য এই ধারার আশ্রয় 
লইতে পারিবেন না। 

ইংরাজী আইনের প্রাতিষঙ্গিক (০011591910481)5) ধারা হইতে 
৬৩ সংখ্যক ধারার পার্থক্য এই যে, এই ধারায় পণ বা প্রতিলাভের 
(০0514618019) আবশ্যক হয় না। ভারতীয় আইনে পরিহারের 
অঙ্গীকার প্রবর্তনীয় গণ্য হয়; কিন্ত ইংরাজী আইনে পরিহারের 
অঙ্গীকার প্রবর্তনীয় নহে, যেহেতু উহার সমর্থনে কোন পণ বা 

চি 


৯৮ চুক্তি আইন 


প্রতিলাভ নাই। . কিন্তু যেক্ষেত্রে চুক্তি আংশিকরপে পালিত 
হইয়াছে এবং অপর পক্ষ তাহাই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, সেক্ষেত্রে 
চুক্তির উন্মোচন হইয়া থাকে । ইহাকে ইংরাজী আইনে 4১০০০: 
৪70 59018900101 (সম্মতি ও পরিশোধ ) বলা হয়। 

(৩) চুক্তিপালন অসম্ভব হইলে তাহাদারা চুক্তির উন্মোচন হয় । 
অধিনিয়মের ৫৬ সংখ্যক ধারায় বল হইয়াছে,_-যে কার্ধ স্বতঃই: 
অসম্ভব (1100005510915 1 15616 ) তাহা সম্পাদনের করার নিচ্ষল 
(৮০1৭) হইয়া থাকে । 

যে কাধ সম্পাদনের জন্য চুক্তি হইয়াছে তাহা যদি চুক্তি 
সম্পাদনের পরে অসম্ভবে পরিণত হয়, অথবা প্রতিশ্রাতিদাতার 
নিয়ন্ত্রণ বহিভূতি কোন ঘটনার জন্য অবৈধ (01717001) হয়, তাহা 
হইলে এ কার্ধ অসম্ভব বা অবৈধ হওয়। মাত্র এ চুক্তি নিস্ফল হইবে । 

পরিপুত্তির অসম্ভবতা (17720551911 ০৫ 06100008006) 
চুক্তিসম্পাদন কালেই পক্ষসমূহের জ্ঞাতসারে কি অজ্ঞাতসারে বিদ্যমান 
থাকিতে পারে, অথবা চুক্তি সম্পাদনের পরে উদ্ভূত হইতে পারে। 
চুক্তিসম্পাদন কালেই পরিপুতির অসম্ভবতা বিদ্যমান থাকিলে এ 
চুক্তি নিম্ষল (.০1এ)। অনেক ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদন কালে চুক্তি 
পালন সম্ভব ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে উহা অসম্ভবে পরিণত হয় ব! 
অবৈধ হয়। এরূপ হইলে চুক্তি নিষ্ষল (৮০1৭) হয়। যাহা অসম্ভব» 
আইন তাহা করিতে বাধ্য করে না (163 7৬0 ০0910 80 1001909351 
1১1115)-_-এই নীতির উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত । 

৫৬ সংখ্যক ধারায় “অসম্ভব” শব্দটি বাস্তব (1151091 ) অথবা? 
আক্ষরিক ( 11119] ) অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। কোন কার্য সম্পাদন 
হয়ত আক্ষরিক ভাবে অসম্ভব না হইতে পারে, কিস্তু যে উদ্দেশে এ 
কার্য সম্পাদনের চুক্তি হইয়াছিল তাহা যদি কার্য সম্পাদনে সাধিত না 
হয়, অথবা যে ভিত্তির উপর চুক্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কোন 
প্রতিকূল ঘটনায় বা পারিপাশ্থিক অবস্থার পরিবর্তনে তাহা ফি 


চুক্তির উন্মোচন ৯৯ 
সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে প্রতিশ্রতিপালন অসম্ভব গণ্য 
হইবে। চুক্তির পক্ষসমূহ পূর্বাহে কল্পনাও করিতে পারেন নাই 
এইরূপ বাহা কারণে (651091০৪118) চুক্তিপালন অসম্ভব বশত: 
চুক্তির উন্মোচনকে 21091750017 বা ব্যর্থতা বলা হইয়া থাকে । 

পরিপুতির অসম্তবতা বিভিন্ন কারণে জশ্মিতে পারে, নিচে 
কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রের উল্লেখ করা হইল । 

(ক) চুক্তি পালনের জন্য আবশ্যক বস্তর বিনাশ (150000010 
০6 গা 0101606 1706093551 [খো 05170 0071080607৩ 
00009 0 )--একতান অনুষ্ঠানের জন্য একটি সঙ্গীত ভবন ভাড়া 
লওয়া হয়। যে দিবস অনুষ্ঠান আরম্ভ হইবার কথা তাহার পূর্বেই 
এঁ বাড়ি আগুন লাগিয়া পুড়িয়া যায়। ইহাতে চুক্তি উন্মোচন 
হইয়াছে ধার্য হয়। 

(খ)ট আইনের পরিবর্তন (017796 0 18৮ )--সম্পাদনকালে 
যে চুক্তি আইনানুগ ছিল তাহা পরবর্তা কালে আইনের পরিবর্তন 
বশত: আইনবিরুদ্ধ হইলে, এ চুক্তির অবসান হয়। চুক্তির উপর 
যুদ্ধের প্রভাব দ্রষ্টব্য । 

(গ) ব্যক্তিগত অসামর্থ্য ( 61501791 10071016 )-ষদি 
একপক্ষের ব্যক্তিগত যোগ্যতা ( 51811805010) ) চুক্তির ভিত্তি হয়, 
তাহ! হইলে মৃত্যু বা রোগহেতু এ পক্ষের অসামধ্য জন্মিলে এ চুক্তির 
উম্মোচন হইবে । ক একজন খ্যাতনামা অভিনেতা, তাহার নামে 
প্রেক্ষাগৃহে দর্শকের ভিড হয়। তিনি খ-এর রঙ্গমঞ্চে অভিনয় 
করিতে চুক্তিবদ্ধ। একটি বিশেষ রজনীতে ক অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া 
পড়ায় অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হন । ফলে খ বিশেষ 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়৷ এক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের মামলা চলিবে না, যেহেতু এ 
রজনীতে অভিনয় করিবার চুক্তি অসামর্থ্যের জন্য উন্মোচিত 
হইয়াছে। 

(ঘ) যে অবস্থার নিরস্তর বিদ্কমানতা চুক্তির ভিত্তি রূপ, সেই 


2৬৩ চুক্তি আইন. 


অবস্থা বিগ্কমান লা থাকা (005 1700-51502006 01 8 ৪9৩ 0£ 
0011765 075 ০০0001060 5৯150520506 01010 00100050006 
15955 9£ ৪ ০9০0৪০০)--ক এবং খ পরস্পর বিবাহ করিতে চুক্তি 
বদ্ধ হয়। বিবাহের নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বেই খ উন্মাদ হয়। এক্ষেত্রে 
ক ও খ-এর স্বাভাবিক অবস্থা বিদ্কমান থাকা চুক্তির ভিত্তি স্বরূপ 
ছিল। তাহার লোপ হওয়ায় চুক্তির অবসান হয়। 

(উ) যুদ্ধ-ঘোষণা (09017407581 ০৫ %/৪7)- যুদ্ধ চলিতে. 
থাকা কালে বিদেশী শত্রর সহিত কোন চুক্তি হইলে তাহা মুলতঃ 
€ 90 1710০) নিক্ষল। শাস্তি প্রতিষ্ঠার পরেও এ চুক্তি নিচ্ষল 
গণ্য হইবে । কিন্তু যে ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ অনুজ্ঞা 
€(11657০6 ) মঞ্জ,র করিয়াছেন সে ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযুক্ত হইবে না। 

ছুই বিভিন্ন দেশের নাগরিকের মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের পরে এ 
ছুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাধিলে, যতদিন যুদ্ধ চলিবে ততদিন এ চুক্তি 
নিলঘ্িত (50509609460) থাকিবে । যুদ্ধ বিরতির পরে উহা 
পুনজীঁবিত হইবে । কিস্তু যদি এঁ চুক্তি শত্রুকে যুদ্ধ পরিচালনায় 
সাহায্য করে গণ্য হয়, অথবা যদি এ চুক্তি স্বভাবতঃই নিলম্বিত 
খাকিতে পারে না, তাহা হইলে এ চুক্তির নিরাকরণ (915:09280101)) 
হইবে । 

অধিনিয়মের ৫৬ সংখ্যক ধারায় ব্যবহৃত “অসম্ভবে পরিণত হয়” 
€ 05০09153 100095511 ) এই বাক্যাংশটি বিশেষভাবে .অন্ুুধাবন- 
যোগ্য । পরিপুতির অসম্ভবতা যদি বাস্তব না হইয়া শুধুমাত্র 
অন্থবিধাজনক বা কষ্টসাধ্য হয়, তাহা হইলে এই ধারার প্রয়োগ 
হইবে না। চুক্তিপালনের জন্য যদি মূল্য বৃদ্ধিহেতু অত্যধিক মূল্য 
প্রদানের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ৫৬ সংখ্যক ধারার অর্থাহুমারে এ 
চুক্তি অসম্ভব গণ্য হইবে না (40, 010. 301. )1 যদি কোন 
তৃতীয় পক্ষের কার্ষের উপর নির্ভর করিরা প্রতিশ্রুতিদাতা চুক্তি 
সম্পাদন করেন, তাহা হইলে এই ধারা তৃতীয় পক্ষ পর্যন্ত প্রনারিত 


চুক্ধির উন্মোচন ১৬৯ 


হইবে ন]। গসিবাদীয় বাগদা কনা বাধীকে বিবাহ করিতে ওম 
হইলে, তাহাদ্বারা প্রতিবাদীর চুক্তি পালন অসম্ভবে পরিণত হয় না 
(21, 80. 3) ধর্মঘট, তালাবন্দী (100 ০এ:) বা দা 
প্রভৃতি অসামরিক গোলযোগে (০1৮! 41500198005 ) চুক্তিপালন 
অসম্ভব গণ্য হইবে না; অবশ্য যদি এই. সকল অবস্থায় চুক্তির 
অবসান হইবে ব৷ চুক্তিপালনের সময় বধিত হইবে এইরূপ কোন 
ধার? চুক্তিতে উল্লেখ থাকে তাহা হইলে সেইরূপ হইবে। 

চুক্তিবদ্ধ হইবার পরে সেই চুক্তি অসম্ভবে পরিণত হইলে, চুক্তির 
যে পক্ষ চুক্তি হইতে কোন স্ববিধা ( ৪0৬৪1700915 ) পাইয়াছেন তিনি 
তাহা অপর পক্ষকে প্রত্যর্পণ করিবেন অথবা ইহার ক্ষতিপূরণ 
করিবেন (ধা. ৬৫)। চুক্তি অসম্ভবে পরিণত হইলে যে টাকা 
অগ্রিম দেওয়া হইয়াছে বা আমানত রাখা হইয়াছে তাহা ফেরৎ 
পাওয়া যাইবে । 

(৪) অনেক ক্ষেত্রে পরিসীমা অধিনিয়ম (11010900046) 
চুক্তিভঙ্গের মামলায় উত্তম প্রতিরক্ষণ (৪০০৭ 460০6 ) সৃষ্টি 
করে। এবং তাহার ফলে চুক্তির অবসান হয় ও অন্য পক্ষ'আইন 
সঙ্গত প্রতিকার (12060 ) হইতে বঞ্চিত হয়। যদি অধমর্ণ 
নিদিষ্ট তারিখে খণ পরিশোধ না করে এবং উত্তমর্ণ খেলাপের 
(06991) তিন বতমরের মধ্যে তাহার বিরুদ্ধে মামলা! দায়ের না 
করেন, তাহা হইলে চুক্তির উন্মোচন হয় এবং উত্তমর্ণ কিছুই আদায় 
করিতে পারিবেন না। ভারতে সাধারণ চুক্তির ক্ষেত্রে পরিসীম। 
কাল তিন বৎসর এবং বিশেষ চুক্তির ক্ষেত্রে বার বৎসর । 

(৫) আইনের ক্রিয়া দ্বারা সি নটি নার 
হইয়৷ থাকে £-- 

(ক) সংবিলয়ন (1/51867)--কোন উচ্চ অধিকার ( ৪০610 

10810) ও নিম্ন অধিকার একত্রে একই ব্যক্তিতে সমাবেশিত 
(০০10১01 ) হইলে, নিয় অধিকার উচ্চ অধিকারের মধ্যে বিলীদ 


১৩২, চুক্তি আইন 


হয়। ইহাকে সংবিলয়ন বলা হয়। ক যে জমিখণ্ড ইজার। 
লইয়াছে তাহাই ক্রয় করে। ইজারাদার হিসাবে তাহার যে স্বত্ব 
(19170 99 ৪ ৩১১৩০ ) তাহা এখন তাহার মালিকানা স্বত্বের মধ্যে 
(10001571517 06 ০৯155151810 ) বিলীন হইবে । 

(খ) সারভূত পরিবর্তন (791617191 910619001)--যদি 
চুক্তির একপক্ষ অপর পক্ষের অজ্ঞাতসারে অথবা বিনা সম্মতিতে 
চুক্তির কোন সারভূত শর্তের পরিবর্তন করে, তাহা হইলে চুক্তির 
উন্মোচন হইবে এবং পরিবর্তনকারী পক্ষ পরিবর্তনের পুর্বস্থিত চুক্তিও 
আইনের সাহায্যে প্রবর্তন করিতে পারিবে না। 

(গ) দেউলিয়া (105০1৮০০০০ )--আদালত হইতে দেউলিয়ার 
মুক্তির আদেশ ( 9:৪7 ০৫ 019501১878৩ ) প্রদত্ত হইলে, এই আদেশ 
বলে সে তাহার পূর্বেকার খণ হইতে অব্যাহতি পায়। অন্যথা 
তাহার অধিকার ও দায় 910191 /১51806 অথবা 1২০০০1৮৪ এর 
হস্তে ন্যত্ত হয়। 

(৬) চুক্তিভঙ্ষ ছুই প্রকারের হইতে পারে, বাস্তবিক (৪০৭ ) 
ও পুর্বাবধারিত ( 81)0101990১:) )। এই দ্বিতীয় প্রকারের চুক্তি- 
ভঙ্গকেই অন্বয়াশ্রিত ( ০010500001৬ ) বলা হইয়া থাকে । 

(ক) চুক্তি পালন করিতে করিতে (91106 06106900591505) 
অথবা চুক্তি পালনের নিদিষ্ট সময় উপস্থিত হইলে (৪5 07৩ 
[95106910120006 05০07855 006 ) চুক্তির একপক্ষ তাহার দায় 
পালন না করিলে বা করিতে অস্বীকার করিলে তাহাকে বাস্তবিক 
চুক্তিভঙ্গ বলা হয়। ক একটি বিদ্ভালয়ে ছুইশত বেঞ্চ সরবরাহ 
করিবার চুক্তি করে। একশত খানি সরবরাহ করা হইলে বিদ্যালয় 
কতৃপক্ষ জানাইয়া দেন যে, আর প্রয়োজন হইবে না। এক্ষেত্রে 
বিদ্ালয় কতৃপক্ষের দ্বারা চুক্তিভক্ষ হয় । 

যদি কোন প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা প্রতিশ্রতিদাতাকে তাহার 
প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য যুক্তিসঙ্গত ম্বযোগ (595909016 29০41/) 


চুক্তির উদ্মোচন ১৩ 
প্রদানে অবহেলা অথবা অস্বীকার করেন, তাহা হইলে এ অবহেলা 
বা অস্বীকারের জন্য প্রতিশ্রুতি পালন সম্ভব না হইলে প্রতিশ্রতি- 
জ্াতা তাহার দায়মুত্ত হইবেন ।-_ধা. ৬৭। 

(খ) যদি চুক্তির একপক্ষ চুক্তি পালনের নিদিষ্ট সময়ের পূর্বেই 
চুক্তি অধীনে তাহার যে দায় তাহা প্রত্যাখ্যান ( £9034190 ) করে 
অথবা নিজের কার্যদবারা নিজেকে চুক্তিপালনে অশক্ত করে, তাহা 
হইলে পুর্বাবধারিত চুক্তিভঙ্র হয়। ক তাহার গাড়ি ১লা ডিসেম্বর 
তারিখে খ-এর নিকট বিক্রয় করিবে, এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয়। ১লা 
'ডিসেম্বরের পূর্বেই ক খ-কে জানাইয়া দেয় যে গাড়ি বিক্রয় হইবে 
না। এক্ষেত্রে খ এই সংবাদ পাইয়াই চুক্তিভঙ্গের মামলা আনয়ন 
করিতে পারে, সেজন্য চক্তিপালনের তারিখ পর্যস্ত (১লা ডিসেম্বর ) 
তাহার অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন করে না। 

পুর্বাবধারিত চৃক্তিভক্ষে আপন! হইতেই চুক্তির উন্মোচন হয় না; 
ক্রিই পক্ষ (988015৮১এ 04: ) এরূপ স্থির করিলে অর্থাৎ 
পূর্বাবধারিত চুক্তিভঙ্গকে বাস্তবিক চুক্তিভঙ্গের তুল্য ব্যবহার করিলে 
€515005 09 0580 10 25 5011৮815050 0০9 50608] 1016801) ) 
'তবেই চুক্তির উন্মোচন হইবে । পূর্বের উদাহরণে, অবিলম্বে মামলা 
দায়ের না করিয়া, থ ক-এর কার্য বা বিজ্ঞপ্তি মান্য করিতে অন্বীকার 
পূর্বক চুক্তিপালনের নির্দিষ্ট তারিখ পর্যস্ত অপেক্ষা করিল। তাহার 
পর প্রয়োজন হইলে মামলা করিতে পারে ৷ কিন্ত এইরাপ ক্ষেত্রে 
যদি চুক্তিপালন করিবার নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কোন কারণে 
ভুক্তিপালন অসম্ভবে পরিণত হয়, তাহা! হইলে তাহাদ্বারা চুক্তি 
উন্মোচন হইবে এবং খ তাহার ক্ষতিপূরণের মামলা! করিবার অধিকার 
হুইতে বঞ্চিত হইবে । 


ভাংস্ণ »ল্িজ্জ্ছোক 
দুর্তিভঙ্গের প্রতিকার 


(261060155 ০৫ 0:5901) ০৫ 0০208০৮) 


চুক্তিভঙ্গ হইলে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ ( £014150 091 ) নিয়লিখিত, 
এক বা একাধিক প্রতিকার (1£52)0% ) পাইবার অধিকারী 

(১) চুক্তি প্রত্যাহরণ (€ 79301381917) ০৫ 016 0070৪0 )। 
ইহার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ, চুক্তির অধীনে তাহার যে সকল দায়, 
তৎসমুদয় হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন । 

(২) ক্ষতিপূরণের জন্য মামলা (5816 001 78059568 )। 

(৩) অজিত পরিমাণ স্মত্রান্থযায়ী মামলা (9016 0190 


(03709020077 1 010110)1 

(8) চুক্তির বিনিরিষ্ট পরিপৃর্তির জন্য মামলা (591৮ ০: 
50০০120 70610011021006 0: 076 50100900)। 

(৫) নিষেধাজ্ঞা প্রদানের জন্য মামলা (9016 100: 
[21005017 )। 

চুক্তির প্রত্যাছরণ-__চুক্তির এক পক্ষ ৩৯, ৫৩ অথবা ৫৫ 
খ্যক ধারা অনুসারে চুক্তি প্রত্যাহরণ করিলে ক্ষতিপূরণের' 
প্রশ্ন উঠিয়া থাকে । অধিনিয়মেয় ৬৪ সংখ্যক ধারায় বলা হইয়াছে 
যে নিস্ফলযোগ্য চুক্তি প্রত্যাহবণ করা হইল, যিনি প্রত্যাহরণ 
করেন তিনি অপর পক্ষের নিকট হইতে চুক্তির অধীনে যে শ্ববিধা' 
প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা তাহাকে প্রত্যর্পণ করিবেন। অপর 
পক্ষে ৭৫ সংখ্যক ধারায় বল! হইয়াছে যে যিনি ম্যায়সংগত, 
ভাবে ( 71810:0115 ) চুক্তি প্রত্যাহরণ করিয়াছেন তিনি চুক্তিপালন 
না হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকিলে সেজন্য ক্ষতিপূরণ পাইবার 
অধিকারী হইবেন। একজন গায়িকা এক রঙ্গালয়ে পরবর্তী হই 
মাস পর্যস্ত প্রতি সপ্তাহে ছুই রাত্রি গান করিবে এবং বঙ্গালয় 
তাহাকে প্রতি রাত্রের গানের জন্য একশত টাকা প্রদান করিবে, 


চুক্তিতঙ্গের প্রতিকার ১৯. 


এই চুক্তি হয়। : ষষ্ঠ রাত্রে গায়িকা ইচ্ছ্াপূর্বক রঙ্গালয়ে অন্গুপন্থিত; 
হওয়ায় রঙ্গালয় চুক্তি প্রত্যাহরণ করে। ৬৪ সংখ্যক ধারা অশ্ুসারে 
রঙ্গালয় পাঁচ রাত্রি গানের জন্য নির্ধারিত হারে অর্থ প্রদান করিতে 
বাধ্য ; পক্ষান্তরে চুক্তি পালন ন! হওয়ায় রঙ্গালয়ের যে ক্ষতি, 
হইয়াছে সেজন্য ৭৫ সংখ্যক ধারা অনুযায়ী রঙ্গালয় ক্ষতিপূরণ 
পাইবার অধিকারী । 

ক্ষতিপুরণ (10870796558 )--চুক্তিভঙ্গ হেতু কোন পক্ষ ক্ষতিগ্রত্ত 
হইলে, এ পক্ষ অধিনিয়মের ৭৩ সংখ্যক ধারা অন্নুসারে ক্ষতিপূরণ 
দাবি করিতে পারিবেন। এঁ ধারায় বলা হইয়াছে, চুক্তিভজ' 
হইলে সেজন্য ক্ষতিগ্রন্ত পক্ষ চুক্তিভঙ্গকারী পক্ষের নিকট হইতে 
নিম্নলিখিতরূপ ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী £-- 

(ক) চুক্তিভঙ্গের ফলে যে ক্ষতি সাধারণ ঘটনা-প্রবাহ হইতে 
স্বাভাবিকভাবে উদ্ভূত (051019115 8:09 17 0) 03081 ০000056 
০6 001085 )। 

(খ) যে ক্ষতি চুক্তিভঙ্গ হেতু স্বাভাবিক ভাবে জন্মে নাই এইরূপ 
কোন বিশেষ ক্ষতি, যদি তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, চুক্তি. 
সম্পাদনকালে এরূপ ক্ষতির সম্ভাবনা সম্পর্কে উভয় পক্ষ অবগত. 
ছিলেন। 

(গ) চুক্তিভঙ্কের ফলে কোন দ্ৃরবর্তা (£57১00€ ) বা পরোক্ষ- 
(1016০) ক্ষতির জন্য এইরূপ ক্ষতিপূরণ প্রদান করা 
হইবে না। 

(ঘ) উপচুক্তিভঙ্ষের ক্ষতিপূরণ চুক্তিভঙের ক্ষতিপূরণের 
অনুরূপ হইবে । 

যে সকল ক্ষতিপূরণ দাবি করা যাইতে পারে, তাহা চার" 
ঝ্েণীতে ভাগ করা হইয়া! থাকে, সাধারণ (01102 07 ৪৩06731 )৯. 
বিশেষ ( 5060191), আদর্শাত্মবক, দগ্ডাত্মক, বা প্রতিশোধাত্মক' 
(19517001905 0501055)5 এবং নামমাত্র ( বৈ০101091 01 


১৪৬ চুক্তি আইন : 


সাধারণ ক্ষতিপুরণ_ঢক্তিতঙ্গের সঙ্গিহিত পরিণাম 
(0:০300080 ০9056906170১ ) দ্বারা ইহা সীমাবদ্ধ দূরবর্তী 
পরিণাম সম্পর্কে ইহা প্রযোজ্য নহে । সাধারণতঃ বাদীর নিকট 
কার্ধপুতির যে মুল্য (৮৪1০০) তদনুসারে ক্ষতিপূরণের পরিণাম 
স্থির করা হয়, প্রতিবাদীর কার্ধপুতির ব্যয় ( ০০৪৫) অম্নসারে 
নহে । ক থ-এর জমির চতুর্দিকে প্রাচীর নির্মাণ করিয়া দিবে চুক্তি 
হয়। কচুক্তি ভঙ্গ করে। এক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের মাত্র! বা পরিমাণ 
প্রাচীর নির্মাণের ব্যয় অনুসারে হইবে না। প্রাচীর নির্মাণ না 
'হওয়ায় জমির মুল্যের যে ক্ষতি হইয়াছে তদহ্নুসারে হইবে। 
ক্রয়-বিক্রয় ক্ষেত্রে চুক্তিভঙ্গের তারিখে পণ্যের মূল্য ও চুক্তিকৃত 
মূল্য এই ছুইরের অন্তর ক্ষতিপূরণ হইয়া থাকে । চুক্তিভক্গের 
পরবর্তীকালে উহার মুল্যের বৃদ্ধি বা হ্রাস বিবেচনা করা হয় না। 

ব্যক্তিগত অস্থবিধা ভোগের জন্যও ক্ষতিপূরণ প্রদত্ত হইতে 
পারে । এক রেল প্রতিষ্ঠান এক যাত্রীকে এরূপ স্থানে অবতরণ 
করিতে বাধ্য করিল যে স্থানে কোন যানবাহন বা হোটেল না থাকায় 
যাত্রীকে গন্তব্যস্থানে পৌছিতে কয়েক মাইল পথ পদব্রজে যাইতে 
হইল। তাহার এই অশ্ত্বুবিধা ভোগের জছ্য ক্ষতিপূরণের দাবি 
আদালত কর্তৃক স্বীকৃত হয়। কিন্তু এই বিলম্বের জন্য নিধারিত 
সময়ে সাক্ষাৎ করিতে অপারগ হওয়ায় তাহার ব্যবসায়ের যে ক্ষতি 
হইল তাহা অতি পুরতম পরিণাম ( (০০ 7[500006 ০০0500610০6 ) 
বলিয়া ধার্য হয়। ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের কর্তব্য হইবে চুক্তিভ্গ হেতু 
ক্ষতির পরিমাণ হাস করিবার জন্য সকল প্রকার যুক্তিসঙ্গত চেষ্টা 
করা। যদি এরূপ প্রমাণিত হয় যে তাহার ক্ষতির একাংশ এই 
“কর্তব্য উপেক্ষা বা অবহেল! হইতে উদ্ভূত, তাহা হইলে সেই অংশের 
'জগ্া তিনি ক্ষতি পূরণের দাবি হইতে বঞ্চিত হইবেন। যে ব্যক্তি 
অন্ঠায়ভাবে পদচ্যুত হইয়াছেন, তাহার কর্তব্য অন্ত চাকুরীর সন্ধান 
করিয়া ক্ষতির পরিমাণ যথাসম্ভব হাস করা । যদি এ ব্যক্তি প্রমাণ 


চুক্তিভঙ্গের প্রতিকার ১৬৭ 
করিতে পারেন যে, যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তিনি অন্য. চাকুরী 
সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, তবেই তাহার পুর্ণ বেতনের দাবি 
স্বীকৃত হইবে । 

বিশেষ ক্ষতিপুরণ--অনেক সময় বিশেষ পরিস্থিতির হেতু, 
চুক্তিভঙ্গ হইতে সাধারণ ক্ষতি ছাড়াও অন্য ক্ষতির উদ্ভব হইয়া 
থাকে । ইহা চুক্তিভঙ্গের সন্নিহিত পরিণাম (0793107905 ০০085- 
.005005 ) নহে, দুরব্তী পরিণাম ( 16100106 0019960016006 )। 
এইরূপ ক্ষতিপূরণকেই বিশেষ ক্ষতিপূরণ বলা হয়। যে ক্ষেত্রে 
সুক্তি সম্পাদন কালেই সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ অবগত ছিলেন যে, চুক্তিভঙ্গ 
হইলে এ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, .সেই ক্ষেত্রেই আদালত বিশেষ 
ক্ষতিপূরণ প্রদান করিয়! থাকেন। গবাদি পশুর খাস্ প্রস্ততকারক 
এক ব্যবসায়ী পশু-প্রদর্শনী হইতেছে এইরূপ একস্ছানে প্রেরণের 
জন্য এ খাগ্য রেল-প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রদান করেন এবং রেল 
প্রতিষানকে জানাইয়া দেন যে এ পণ্য পশ্ড প্রদর্শনীর জন্য প্রেরিত 
হইতেছে এবং পৌছিতে বিলম্ব হইলে বিশেষ ক্ষতি হইবে । প্রদর্শনী 
সমাপ্ত হইবার পর পণ্য এ স্থানে পৌছায়, এক্ষেত্রে পণ্য বিলম্ছে 
পৌছিবার জন্য ব্যবসায়ী সাধারণ ক্ষতিপূরণের অধিকারী হুইবেন। 
উপরস্ত চুক্তিভঙ্গ হেতু তাহার লাভের হানির জঙ্ঠ বিশেষ 
ক্ষতিপূরণেরও অধিকারী হইবেন। 

আদর্শাত্মক, দণ্ডাক্সক বা প্রতিশোধাত্মক ক্ষতিপুরণ--_ 
'দগুপ্রদানের উদ্দেশে এবং অপরের নিকট উদাহরণ স্থাপনের নিমিত্ত . 
এই শ্রেণীর ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়। স্বভাবতঃই এই ক্ষতিপূরণের 
মাত্রা অত্যন্ত অধিক হয় এবং শুধুমাত্র ছুইটি ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ 
হুইয়। থাকে ;--কে) বিবাহ করিবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং ব্যাঙ্কে 
ব্যবসায়ীর টাকা থাকা সন্ববও ব্যান্ক কর্তৃক অন্যায় ভাবে ব্যবসায়ীর 
“চেক প্রত্যাখ্যান বা অনাদর ( 4151১07,9৬:) করা। প্রথম ক্ষেত্রে 
ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের অনুভূতির উপর যে-ক্ষতি সাধন হইয়াছে (17) 


১৯৮ চুক্ি আইন 

€০ ০1169 ). তাহ দ্বারা ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ণয় হয় + দ্বিতীয় 
ত্রেঃ চেকে অক্কের পরিমাণ যত কম হয়ঃ ক্ষতিপূরণের মাত্রা তত, 

অধিক হয়। 

নামমাত্র ক্ষতিপুরণ--যে ক্ষেত্রে আদালত দেখিতে পান ফে' 
বাদীর ক্ষতির পরিমাণ অধিক নহে, অথবা যে ক্ষেত্রে আদালতের মতে 
ক্ষতির পরিমাণ অতি নগণ্য, সেইরূপ ক্ষেত্রে আদালত এক টাকা ব' 
দশ নয়া পয়সা বা এরূপ ক্ষতিপূরণ প্রাদান করিয়া থাকেন। ইহাকেই' 
নামমাত্র ক্ষত্িপূুরণ বলা হয়। চুক্তিভঙ্গে আজ্ঞপ্তি বা ডিক্রী 
( 49০76) পাইবার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এইরূপ ক্ষতিপূরণ, 
প্রদত্ত হইয়৷ থাকে । 

ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নিধণরণ _ক্ষতিপূরণের পরিমাণ কি 
উপায়ে নিধারণ করা হইবে সে সম্পর্কে অধিনিয়মের ৭৩ হইতে 
৭৫ সংখ্যক ধারাসমূহে কয়েকটি সুত্র সন্নিবদ্ধ হইয়াছে । ইহা ভিন্ন 
এই বিষয়ের দৃষ্টান্তমূলক মামলা (19078 0899 ) হইতেও কিছু 
সুত্র পাওয়া যায়। প্রধান স্ত্রগুলি নিয়ে দেওয়া হইল £- 

(১) চুক্তিভঙ্গ হেতু একপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, চুক্তিপালন হইলে 
এ ক্ষতি সম্পর্কে তাহার যেরূপ অবস্থা হইত ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে 
টাকার সাহায্যে যতদূর সম্ভব সেইরূপ অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করা? 
হইবে,--ইহাই ক্ষতিপূরণের সাধারণ নিয়ম । ( [9919 ৬, 
13855700816 ) 

(২) সাধারণতঃ ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ তাহার যে বাস্তব ক্ষতি- 
( ৪০৮০৪] 1955) হইয়াছে, শুধু তাহারই ক্ষতিপূরণ পাইবার' 
অধিকারী । 

(৩) বান্তব ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করিতে আদালত শুধুমাত্র, 
দেইরূপ ক্ষতি বিবেচনা করিবেন যাহা হ্যায় ও যুক্তিসঙ্গতভাবে: 
বিচার করিলে ঢুক্তিভঙ্গহেতু সাধারণ ঘটনা-প্রাবাহ হইতে স্থাভা বিরূ”: 
ভাবে উদ্ভূত হইয়াছে বিবেচিত হয়। 


চুক্তজঙ্গের প্রতিকার ১০৪ 

(8) দূরবর্তী ক্ষতি ( অর্থাৎ যাহা দূরবর্তী পরিণাম হইতে উদ্ধৃত 
'অথবা যাহা চুক্তিভঙ্গহেতু স্বাভাবিকভাবে উদ্ভূত নহে ) সাধারণতঃ 
অগ্তুর করা হয় না। কিস্ত যে ক্ষেত্রে চুক্তিসম্পাদনের ময় এরূপ 
ক্ষতির সম্ভাবনা সম্পর্কে উভয় পক্ষ অবগত থাকেন, সেক্ষেত্রে 
আদালত দূরবর্তী ক্ষতির জন্যও ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে পারেন । 

(৫) ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ ক্ষতিপূরণের আজ্ঞপ্তি (45০:9€) পাইবার 
জন্য যে ব্যয় করেন, তাহাও পাইবার অধিকারী । 

(৬) ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের কর্তব্য ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করিবার জঙ্থা 
সকল প্রকার যুক্তিসঙ্গত চেষ্টা করা । 

(৭) ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা কঠিন হইলে তাহ] ক্ষতি- 
পূরণ প্রদানে বাধার কারণ হইতে পারে না। আদালত ক্ষতির 
পরিমাণ অবশ্য নির্ধারণ করিবেন এবং তদন্ুযায়ী আজ্ঞপ্তি (৫1506) 
প্রদান করিবেন । 

(৮) যদি চুক্তিতে এবপ উল্লেখ থাকে যে, চুক্তিভঙ্গ হইলে 
নিশ্চিত পরিমাণ টাকা প্রদান করা হইবে, অথবা চুক্তিভঙ্গের দণ্ড 
হিসাবে কোন নিদিষ্ট পরিমাণ টাক! প্রদানের শর্ত থাকে, তাহা হইলে 
আদালত উল্লিখিত অর্থের অনতি পরিমাণ ম্ায়সঙ্গত ক্ষতিপূরণ প্রদান 
করিবেন (75830180915 0012110605901091) 000 6306501709 017৩ 
৪000 17817760)--ধা, ৭৪. 

পরিশোধাত্মক ক্ষতিপূরণ ও দণ্ড (90035: [021779855 
200 767৭1 )--অনেক সময় চুক্তিভঙ্গ হইলে কত টাকা ক্ষতিপূরণ 
দেয় তাহা চুক্তি সম্পাদন কালেই স্থিরীকৃত হইয়া থাকে । এইর্প 
ক্ষেত্রে প্রশ্ন হইতে পারে যে, আদালত এ স্থিরীকৃত অঙ্ক ক্ষতিপূরণের 
পরিমাণ হিসাবে গ্রহণ করিবেন কিনা । 

ইংরাজী আইনে এইরূপ ক্ষেত্রে প্রথমে দেখা হয়, চুক্তিতজ 
হইলে যে টাক! প্রদ্দান করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে ভাহা'পরিশোধাত্মক 
ক্ষতিপূরণ অথবা দণ্ড। যখন দেখা যায়, চুক্তিতঙ্গ হইলে একপক্ষের 
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যে বাস্তব ক্ষতি হইবে তাহার যুক্তিসঙ্গত প্রাকলনদ্বারা (05 
69501091916. €9010816 ) দেয় টাকার পরিমাণ স্থির করা হইয়াছে, 
তখন উহাকে পরিশোধাত্মক বলা হয়। পক্ষান্তরে যদি দেখা যায় 
যে, সন্তাব্য বাস্তব ক্ষতির হিসাব করিয়া উহা স্থির কর হয় নাই» 
দণ্ডপ্রদান ও ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশে স্থির করা হইয়াছে, তাহা 
হইলে উহাকে দণ্ড (66791 ) বলা হয়। 

পরিশোধাত্মক ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে ইংরাজী আদালত শর্তানুযায়ী 
টাকা (50100150৭. 97700170) প্রদান করিয়া থাকেন ; বাস্তব 
ক্ষতি উহা] অপেক্ষা অল্প বা অধিক হইলেও আদালত কোনরূপ 
হস্তক্ষেপ করেন না। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আদালত শুধুমাত্র ম্যায়সঙ্গত 
ক্ষতিপূরণ প্রদান করিয়া থাকেন। 

ভারতীয় আইনে এই দুইয়ের কোন প্রভেদ করা হয় না। উভয় 
ক্ষেত্রেই ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ ন্যায়সংগত ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী, 
কিস্ত ইহার পরিমাণ চুক্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অপেক্ষা অধিক 
হইতে পারিবে না, কম বা! সমান হইতে পারে | 

ক্ষতিপুরণ হিসাবে স্দের দাবি- চুক্তি অনুযায়ী একপক্ষ 
যে টাকা পাইবার অধিকারী তাহ নিদিষ্ট দিনের মধ্যে প্রদান কর! 
ন| হইলে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে স্বদ পাইবার অধিকারী 
হইবেন 2 

(ক) যেক্ষেত্রে করারে লিখিত বা ধ্বনিত (12)01159 ) থাকে 
যে, সদ প্রদান করা হইবে । 

(খ) যে ক্ষেত্রে বাবসায়ে সদ প্রদানের প্রথা আছে । 

(গ) ১৮৩৯ খুষ্টাঝের সুদ অধিনিয়মের বিধান অনুসারে । 

খণের চুক্তিতে যখন শর্ত থাকে যে নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে পরিশোধ 
না করিলে খেলাপের তারিখ হইতে নির্দিষ্ট অধিক হারে সুদ প্রদান 
করিতে হইবে, সেক্ষেত্রে বধিত হার ন্যায় সঙ্গত হইলে আদালত 
তাহা মঞ্জুর করিয়া থাকেন; কিন্ত এ বধধিত হার অত্যধিক 
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( 6%1১০1019)) হইলে আদালত শুধুমাত্র গ্যায়সঙ্গত ক্ষতিপূরণ 
প্রদান করেন । এক ক্ষেত্রে ম্দের হার ছিল শতকরা ১১২ টাকা 
এবং বধিত হার ছিল শতকরা ৭৫ টাকা ; আদালত শতকরা ১৪২ 
টাক! প্রদান করেন। 
অজিত পরিমাণ ( 00917007160) 
(দশম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ) 

বিনির্দি৪ পরিপ্ুুতি (91১60160 [6700120810৩ ) 

আদালত কর্তৃক চুক্তির এক পক্ষকে তাহার চুক্তির অংশ পালন 
করিবার নির্দেশ করা হইলে তাহাকে বিনিদিষ্ট পরিপুতি বলা হয়। 
বিশেষ বিশেষ অবস্থায় চুক্তিভঙ্গহেতু ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ বিনিদিষ্ট 
পরিপৃতির জন্য মামলা আনয়ন করিতে পারেন, অর্থাৎ আদালতের 
নিকট চুক্তিভঙ্গকারীকে চুক্তিতে তাহার অংশ পালন করিবার নির্দেশ 
প্রদানের জন্য আবেদন করিতে পারেন। বিনিদিষ্ট পরিপুতি 
বিবেচন। সাপেক্ষ প্রতিকার ( 3৫1501601.)1)01%17217750৬ ) এবং 
সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেই ইহা প্রদত্ত হইয়া থাকে । 

সাধারণতঃ যে সকল ক্ষেত্রে অর্থদ্বারা ক্ষতিপুরণ পর্যাপ্ত প্রতিকার 
(৪06011705 1£5176% ) বিবেচিত হয় না, কেবলমাত্র সেই সকল 
ক্ষেত্রেই বিনিদিষ্ট পরিপৃতির আদেশ প্রদান করা হয় । একখানি 
বাড়ি বিক্রয়ের চুক্তি ভঙ্গ হইলে অর্থ প্রদানে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির 
পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ হইবে নাঃ যেহেতু তিনি এ বাড়ির যথাযথ অন্ুকল্প 
(5980 500050101) অপর কোন বাড়ি বাজারে পাইবেন না। 
যে সকল বস্ত ছুর্লভ, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অথবা কোন অনুষঙ্গ হেতু (০77 
20000170০06 50175 25900181010”) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, সেই সকল 
বস্তর ক্ষেত্রে বিনিদিষ্ট পরিপৃতির আদেশ প্রদত্ত হয়। 

পক্ষান্তরে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বিনিদিষ্ট পরিপুতির আদেশ প্রদত্ত 
হয় না 5 

(ক) যে ক্ষেত্রে অ? প্রদান দ্বারা পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ সম্ভব ! 


১১২ চুক্তি আইন 


(খ) যে ক্ষেত্রে আদালতের পক্ষে চক্তিপালন তত্বাবধান করা 
(8021155 ) সম্ভব নহে, যথা গৃহনির্মাণের চুক্তি | 

(গ) যে ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত কুশলতা বা যোগ্যতা চুক্তির ভিত্বি- 
স্বরূপ, যথা চিত্র অহ্কনের চুক্তি, বিবাহের চুক্তি । 

নিষেধাজ্ঞা (111507000 )--আদালত কর্তক কোন পক্ষকে 
কোন কার্ধ হইতে বিরত থাকিতে যে আজ্ঞা প্রদান করা হয় তাহাকে 
নিষেধাজ্ঞা বলা হয়। ইহাদ্বার চুক্তির নিষেধাত্মক (1756৭0155) শর্ত 
সম্পর্কে বিনিদিষ্ট পরিপুতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক অভিনেত্রী এক 
ফিল্ম প্রতিষ্ঠানে ১ বৎসর কাল অভিনয় করিবেন এবং এ সময়ে 
অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে অভিনয় করিবেন না এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হন। 
তিনি এ বৎসরেই অপর এক প্রতিষ্ঠানে অভিনয় করিবেন এই মর্মে 
তাহাদের সহিত চুক্তি সম্পাদন করেন। এক্ষেত্রে আদালত প্রথম 
প্রতিষ্ঠানে অভিনয় করিবার বিনিদিষ্ট পরিপুতির আদেশ প্রদান 
করিবেন না, যেহেতু চুক্তি ব্যক্তিগত কুশলতার উপর প্রতিষ্ঠিত ; 
উপরস্ত আদালতের পক্ষে চুক্তিপালন তত্বাবধান করা সম্ভব নহে। 
তৎপরিবর্তে আদালত অভিনেত্রীকে অপর প্রতিষ্ঠানে অভিনয় করা 
হইতে বিরত থাকিবার জন্য নিষেধাজ্ঞ! প্রদান করিবেন । 

যে সকল ক্ষেত্রে অর্থপ্রদানে পধাপ্ত ক্ষতিপূরণ হয় না, অথচ 
বিনিদিষ্ট পরিপৃর্তির আদেশ প্রদান সম্ভব নহে, সেই সকল ক্ষেত্রেই 
নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হইয়া থাকে। পৃর্বাবধারিত চুক্তিভজে 
(17. 80010080015 01580] 0৫6 ০0170800) ইহার প্রকৃষ্ট 
প্রয়োগ হয়। 

তৃতীয় পক্ষের দায়িত্ব--কোন চূক্তি উহার সংশ্লিষ্ট পক্ষ ব্যতীত 
অপর কাহারও উপর কোন দায় আরোপ করিতে পারে না। কিন্তু 
তৃতীয় পক্ষ চক্তির কোন পক্ষকে চুক্তিভঙ্গ করিতে প্রণেদিত করিলে, 
ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ এ তৃতীয় পক্ষের নিকট ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী 


হইবেন । 


জত্জ্পাচস্ণ শল্িত্জ্ছেল 


ক্ষতিনিক্ষতি ও প্রত্যান্তাতি 


(10061001710 800 03097917055 ) 


ভারতীয় চুক্তি অধিনিয়মের ১২৪ সংখাক ধারায় বলা ভইয়াছে,__যে 
চুক্তিদ্বারা এক পক্ষ নিজ আচরণ বা তৃতীয় কোন ব্যক্তির আচরণজনিত 
ক্ষতি হইতে অপব পক্ষকে নিষ্কৃতি প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হয়, তাহাকে 
ক্ষতিনিষ্কৃতির চুক্তি (0০906%06 01 [00791010)65 ) বলা হয় । 

খ-এর বিরুদ্ধে ২০০২ টাকা সম্পর্কে গ কোন মামলা করিলে তাহা হইতে 
খ-কে নিষ্কৃতি প্রদান করিতে ক প্রতিশ্রুত হইল । এক্ষেত্রে ক্ষতিনিষ্কৃতি চুক্তি 
ভইল। যদি আদালতের বিচারে ধার্য হয় যে খ ২০০২ টাকা ও মামলা-ব্যয় 
গ-কে প্রদান করিবে, তাহা হইলে ক এ মোট অঙ্ক পরিশোধের জন্য 
দায়ী হইবে । 

বল বাল্য, ক্ষতিনিষ্কৃতির চুক্তি একটি ঘটনা'পেক্ চুক্তি (0০2815890 
000০6 )| ইহা কোন ভবিষাৎ অনিশ্চিত ঘটনা সংঘটন সাপ্ক্ষে। 
গ মামলা করিলে খ-কে যদি ২০০২ টাকা ও মামলার ব্যয় প্রদান করিতে হয়, 
তবে এই চুক্তি প্রবর্তনীয় হইবে ১ যদি গ আদৌ মামলা না করে অথব! মামলার 
রায় গ-এর অনুকুল না হয়, তাহা হইলে চুক্তি প্রবর্তনীয় হইবে না। 

অধিনিয়মে ক্ষতিনিষ্কতি চুক্তির যে সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা বিশ্লেষণ 
করিলে দেখা যায়, (ক) প্রতিশ্রুতি দাতার আচরণ হইতে অথবা (খ) কোন 
তৃতীয় পক্ষের আচরণ হইতে যে ক্ষতি হইবে শুধুমাত্র তাহাই ইহার অন্তভু্ত 
তইবে। কোন দুর্ঘটনা জনিত ক্ষতি ইহার অন্তভূক্তি নন । এই "অভিমত যদি 
গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে বীমার চুক্তি ক্ষতিনি্কতি চুক্তি হিসাবে গণ্য হইতে 
পারে না । ইহা ছাড়াণ্ড অন্য এক প্রকার ক্ষতি এই সংজ্ঞার অন্তভুক্তি করা 
হম নাই। প্রতিশ্রুতি দাতার অন্গরৌধক্রমে প্রতিশ্রতি-গ্রহীতা কোন কার্য 
করিয়া দায় অর্জন করিলেন। এই দায়জনিত ক্ষতিও ১২৪ সংখ্যক ধারার 
অস্তভূক্ত নহে? এই কারণেই এঁ সংজ্ঞা অসম্পূর্ণ বিবেচিত হইয়াছে, এবং এই 

সে 


১১৪ চুক্তি আইন 


ক্রটি পূরণের উদ্দেশে ভারতীয় আদালত সমূহে এইরপ ক্ষেত্রে ইংরাজী আইনের 
হ্যায় নীতি € 10051651015 10710010198 ) প্রয়োগ করা হইয়। থাকে | 

১২৪ সংখ্যক ধারায় ক্ষতিনিষ্কৃতি চুক্তির যে পরিসীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে, 
ইংরাজী আইনে ক্ষতিনিষ্কৃতি চুক্তির পরিসীমা তদপেক্ষাঁ অধিকতর বিস্তৃত । 
শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতি দাতার আচরণ হইতে অথবা তৃতীয় পক্ষের আচরণ হইতে 
উদ্ভুত ক্ষতি সম্পর্কে ইহা সীমাবদ্ধ নয়। মে ঘটনা বা দুর্ঘটনা কাহারও 
আচরণের উপর নির্ভর করে না তাহা হইতে উদ্ভৃত ক্ষতি, এবং প্রতিশ্রুতি. 
দাতাব অনুরোধে প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা কোন কার্ধ করিয়া দায় অর্জন করিলে 
তজ্নিত ক্ষতিও ইহার অন্তভূক্তি। কাজেই এক্ষেত্রে বীমার চুক্তি ক্ষতিনিষ্কৃতি 
চুক্তি বলিয়৷ গণ্য । 

ক্ষতিনিষ্কতির কোন ব্যক্ত প্র তিশ্রুতি ( 11817:985 1)7010199 ) না থ [কিলেও 
অনেক ক্ষেত্রে আইনের ক্রিয়! দ্বার! (1১5 079:%6190. 91 ]8%চ্ম ) ক্ষতিনিষ্কৃতির 
ধায় জন্মিয়া থাকে | উদ্দাহরণ স্বরূপ অধিনিয়মের ৬৯ সংখ্যক ধারার উল্লেখ 
করা যাইতে পারে। স্ৃতরাং ক্ষতিনিষ্কৃতির প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত ( 5151955 ) বা 
বিবক্ষিত (100]1197 ) উভয় প্রকার হইতে পারে। ব্যক্ত প্রতিশ্রুতির 
উদাহরণ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে দেওয়া হইয়াছে; নিচে বিবক্ষিত প্রতিশ্রুতির 
উদাহরণ দেওয়া হইল। 

এক দালাল ( 8:০1. ) একখানি সবকারী প্রত্যর্থপত্রে (0০. 7:০- 
05188০]$ ০০) ধারকের স্বাক্ষর জাল করিয়া উহা নিজ অনুকূলে পৃষ্টাস্কিত 
করে, তৎপর ৪৪0] 91 [7)98-বু অনুকূলে পৃষ্টাঙ্কণ করিয়া তথায় দাখিল করে। 
ব্যাঙ্ক সরল বিশ্বাসে সরকারী খণ কার্যালয় (09110 79696 ০0109 ) হইতে 
& প্রত্যর্থপত্রের পরিবর্তে নৃতন প্রত্যর্থপত্র সংগ্রহ করিয়৷ দেয়। ঘটনা অবগত 
হইয়া ধারক (10199: ) সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করেন এবং ক্ষতি পূরণ 
প্রাপ্ত হন। সর্কার ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে ক্ষতিনিষ্কৃতির দাবিতে মামলা করেন 
এবং ডিক্রী প্রাঞ্চ হন। এক্ষেত্রে ক্ষতিনিষ্কতির কোন ব্যক্ত প্রতিশ্রুতি ছিল 
না। কিন্তু ব্যাঙ্কের অন্থরোধ ক্রমে সরকারী খণ আধিকারিক ( 90119 7992৪ 
07598: ) পুরাতন গ্রত্যর্থপত্রের পরিবর্তে নুতন প্রত্যর্থপত্র প্রদান করেন । 
আধিকারিক সরল বিশ্বাসে তাহার সাধারণ কর্তবা হিমাবে এই কাধ করেন, 
ইহা কোনরূপ অন্যায় হইতে পারে এরূপ কোন সন্দেহ তাহার হয় নাই। 


ক্ষতিনিষ্কতি ও প্রত্যাদূতি ১১৫ 


কিন্ত পরিণামে ইহা তৃতীয় পক্ষের স্থার্থহানির কারণ হইয়াছে। স্তর 
যাহার অনুরোধে তিনি এ কার্য করিয়াছিলেন তাহার নিকট হইতে তিনি 
ক্ষতিনিষ্কৃতি পাইবার অধিকারী বিবেচিত হন ( [09 39০796815০1 99৯৪ &. 
0109 138,010 01 10019, 65 1. 4. 986 )। 


ক্ষতিনিষ্কত ব্যক্তির অধিকার (28৮8 ০1 6৪ [006702016) 
1009109৮ ) 

অধিনিয়মের ১২৫ সংখ্যক ধারায় ক্ষতিনিষ্কীত (10970701598) ব্যক্তির 
অধিকার বর্ণনা করা হইয়াছে । এই ধারা অন্কমারে ক্ষতিনিষ্কৃত বাক্তি প্রতিশ্রুতি 
দাতার নিকট হইতে নিম্নপিখিতরূপ ক্ষতিনিষ্কৃতি পাইবার অধিকারী £-- 

(১) ক্ষতিনি্কৃতির প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত বিষয়ে কোন মামলায় যে ক্ষতিপূরণ 
( 88108899 ) প্রান কৰিতে তাহার বাধাতা৷ জন্মিবে ৷ 

(২) এরূপ মামলার যে বাম্ব (০০86৪ ) বহন করিতে তিনি বাধ্য হইবেন 
( অবশ্য যদি তিনি মিতব্যয়ীর ন্যায় [ 7)75090815 ] অথব1 প্রতিশ্রুতি দাতার 
নির্দেশ অনুযায়ী কার্ধ করিয়া থাকেন )। 

(৩) এরূপ মামল! আপসে নিষ্পত্তি (০0০0770:02775৪ ) করিবার জন্য যে 
অর্থ তিনি প্রদান করিয়াছেন (অবশ্য যদি এ নিষ্পত্তি যুক্তিযুক্ত [ 25092 ] 
অথব প্রতিশ্রুতি দাতার নির্দেশ অনুসারে হইয়া থাকে )। 

১২৫ সংখ্যক ধারায় ক্ষতিনিষ্কৃত ব্যক্তির সববিধ অধিকার স্থান পায় নাই। 
ইহাতে বণিত অধিকার ছাড়াও তাহার অন্যান্য অধিকার আছে। ক্ষতিনিষ্কৃত 
ব্যক্তি তাহার দায় পরিশোধ করিবার পূর্বেই প্রতিশ্রুতি দাতাকে ক্ষতিনিষ্কৃতি 
প্রদানে বাধ্য করিতে পারেন। যে ব্যক্তি ক্ষতিনিষ্কৃতিঝ প্রতিশ্রুতি প্রদান 
করিলেন তাহার ক্ষতিব্হনের দায় কোন্‌ সময় জন্মিবে, অধিনিয়মে তাহার 
কোন উল্লেখ নাই। সেক্ষেত্রে ১৩3 সংখ্যক ধারায় “ক্ষতি” (1985) শব্ধ 
ব্যবহৃত হওয়ায় এরূপ মনে হইতে পারে যে, দ্বিতীয় পক্ষের বাস্তবিক ক্ষতি 
হইবার পরেই ক্ষতিনিষ্কৃতির দায় জন্মিবে। বল! বাহুল্য, তাহা হইলে 
ক্ষতিনিষ্কতির বিশেষ মূল্য থাকেনা । ক্ষতিনিষ্কৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামল! হইলে 
তাহাকে রায় প্রদান পর্বস্ত অপেক্ষা করিয়া এ রায় অনুযায়ী অর্থ প্রদান করিতে 
হইবে এবং তাহার পরে তিনি ক্ষতিনিষ্ঠতির দাবি করিতে পারিবেন, ইহ! 


১১৬ চুক্তি আইন 


অনেক ক্ষেত্রেই ছুঃসহ হইবে। মামলার বায় ও ডিক্রীর টাকা প্রদ্দানের পর 
অনেকের ক্ষতিনিষ্তির দাবিতে মামল! করিবার সামর্থ্য থাকিবে না । কাজেই 
বিচারপতি চাগলা বলিয়াছেন, যদি ক্ষতিনিষ্কৃত ব্যক্তির কোন দ্বায় জন্মে এবং 
তাহা নিরঙ্কুশ (8১9০1069 ) হয়, তাহ! হইলে প্রতিশ্রুতি দাতার নিকট তিনি 
এ দায় হইতে মুক্ত হইবার দাবি করিতে অধিকারী হইবেন ( 0818508)0 %. 
1007921) 9) 4, [. 0, 1949 8070. 20% )1 সুতরাং “ক্ষতিনিষ্কতি মাত্রেই 
কোন অর্থ প্রদানের পরে প্রদত্ত হইবে তাহা নহে । ক্ষতিনিষ্কত ব্যক্তির আদৌ 
কোন অর্থ প্রদান করিতে হইবে ন'। তবেই ক্ষতিনিষ্কৃতি সার্থক হইবে।”__ 
(08080 8008] & 90705 9. 30108] 1919, 866 08] 969) 

কোন তৃতীয় ব্যক্তি যদি তাহার 'প্রতিশ্রতি পালন অথবা দায় পবিশোধ 
না! করেন তাহা হইলে এ প্রতিশ্রতি পালন বা দায় পরিশোধ করা৷ হইবে, 
এই মর্মে যে চুক্তি হয় তাহাকে প্রত্যাভূতির চুক্তি বলে ।-_ধা ১২৬। 

বাম শ্যামকে অন্তবোধ করে যছুকে ৫০০০২ টাঁকা খণ প্রদান করিতে, 
এবং যু এ খণ যথাসময়ে পরিশোধ না করিলে রাম স্বয়ং উহা! পরিশোধ 
করিবার প্রত্যাভূতি 'প্রদান করে। এক্ষেত্রে প্রতাভূতির চুক্তি হইল। 

ষে ব্যক্তি প্রত্যাভূতি প্রদান করেন তাহাকে প্রতিভূ বা জামিনদার 
(৪:৪5) বলা হয়, যাহার অনুকূলে প্রত্যাভূতি প্রদান করা হয় তাহাকে মুখ্য 
অধমর্ণ ব' মূল দেনাদার (0:200109] 1)61১69:) বলা হয়, এবং যাহাকে প্রত্যাভূতি 
প্রধান কর! হয় তাহাকে উত্তমর্ণ বা পাওনাদার (0:9916০:) বলা হয় । 

ভারতীয় আইনে প্রত্যাভূতি মৌথিক বা লিখিত উভর প্রকারের হইতে 
পারে; কিন্তু ইংরাজী আইনে ইহা! প্রতারণা সংবিধির (988$96৪ ০1 
(৪28 ) চতুর্থ ধার! অনুসারে স্মারকলিপি দ্বারা প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক ! 

প্রত্যাভূতির চুক্তিমাত্রেই তিন পক্ষ থাকিবে, জামিনদার, মূল দেনাদার ও 
পাওনাদার। মুল দেনাদার না থাকিলে প্রত্যাভূতির প্রশ্নই উঠে না এবং মূল 
দেনাদারের খণ পরিশোধের খেলাপের উপর প্রত্যাভূত্দাতার দায় 
নির্ভর করে। 

যখন কেহ খণ গ্রহণ করিতে চায় অথবা ধারে মাল ক্রয় করিতে চায়, 
'তখন সাধারণতঃ প্রত্যাভূতি প্রদান করা হয়। তৃতীয় পক্ষের স* আচরণ 
সম্পর্কেও প্রত্যাভূতি গ্রদান করা হইয়! থাকে । 


ক্ষতিনিষ্কতি ও প্রত্যাভৃতি ১১৭ 


প্রত্যাত্ঠৃতি প্রদানের নিমিত্ত বাক্তিগতভাবে দায় পরিশোধের ভার গ্রহণ 
অত্যাবস্তক নহে; পাওনাদারের নিকট নিজ নিজ সম্পত্তির দলিল জামিন 
স্বরূপ গচ্ছিত রাখিলেই চলিতে পারে । 


প্রত্যাভূতির চুক্তিতে বৈধ চুক্তির সকল শর্ত প্রাতিপালিত হওয়া আবশ্যক ; 
কিন্তু দুইটি বিষয়ে একটু বিশেষত্ব আছে। 

(ক) প্রত্যাভূতির চুক্তিতে মূল দেনাদার নাবালক হইতে পারিবে । 
সেক্ষেত্রে নাবালক দায়ী না হইলেও জামিনদার দায়ী হইবেন। জামিনদার 
ও পাওনাদার এই ছুই পক্ষের মধ্যে চুক্তি প্রবর্তনীয় (619799819 ) হইবে। 

(খ) প্রত্যাভূতির চুক্তিতে মূল দেনাদার যে প্রতিলাভ (০0781665100) 
প্রাপ্ত হইবেন, জামিনদারের পক্ষে তাহাই পধাপ্ত। “মূল দেনাদাবের 
অনুকূলে কোন কার্য কর! হইলে বাঁ প্রতিশ্রুতি প্রদন্ত হইলে, প্রত্যাভূতি দানের 
জন্য তাহাই পর্যাঞ্চ প্রতিলাভ হইবে” । -_ধা, ১২৭। 

এই সম্পর্কে নিম্নলিখিত উদাহরণ তিনটি দ্রষ্টব্য £ 

(১) খ তাহাকে ধারে মাল বিক্রয় ও সরবরাহ করিবার জন্য ক-কে 
অনুরোধ করে। গ এ মালের মূল্য পরিশোধের প্রত্যাভূতি প্রদান করিবে 
এই শরতে ক এরূপ করিতে স্বীকৃত হয়। ক কর্তৃক মাপ সরাবরাহের 
প্রতিশ্মাতির বিনিময়ে গ মূল্য পরিশোধের প্রত্যাভূতি প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত 
হয়। গ-এর প্রতিশ্রতির পক্ষে ইহাই পর্ধাপ্ধ পণ ব' প্রতিশ্রুতি । 

(২) ক খ-এর নিকট মাল বিক্রয় করে ও সরবরাহ প্রদাশ করে। 
অতঃপর গ ক-কে অন্করোধ করে যে, এক বত্সরের মধ্যে যেন মূল্য আদায়ের 
জন্য মামলা! করা না হয় এবং প্রতিশ্রুত হয় যে তাহা হইলে গ এম্‌ূল্য 
পরিশোধ করিবে যদি খ উহা পরিশোধ না করে। ক অনুরোধ অনুযায়ী 
এক বৎসর কাল বিরত থাকিতে স্বীকৃত হয়। গ-এর প্রতিশ্রুতির পক্ষে 
ইহাই পর্যাপ্ত পণ। 

(৩) ক খ-কে মাল বিক্রয় করে ও সরবরাহ দেয়। পরে গ বিনাপণে 
্বীকৃত হয় যে, খ এ মূল্য পরিশোধ না করিলে গ উহা! পরিশোধ করিবে । 
এই কবার নিক্ষল ( ০10 )। 


১১৮ চুক্তি আইন 
ক্ষতিনিষ্কৃতির চুক্তি ও প্রত্যাভূতির চুক্তির পার্থক্য 

(১) ক্ষতিনিষ্কতির চুক্তিতে ছুই পক্ষ থাকে, ক্ষতিনিষ্কৃতিদীতা 
(100970715৩7) এবং ক্ষতিনিষ্কত ব্যক্তি (1099201016 )। কিন্তু 
প্রতাভূতির চুক্তিতে তিন পক্ষ থাকে, পাওনাদার (9£98160: ), মূল দেনাদার 
(0:1100118] 051১607 ) ও জামিনদার ( 901665 )। 

(২) ক্ষতিনিক্কতির চুক্তিতে ক্ষতিনিষ্কতিদাতার দায় প্রাথমিক 
( যাগ ) ১ কিন্তু প্রতাভূতির চুক্তিতে মূল দেনাদার তাহার দায় পরিশোধ 
না করিলে জামিনদারের দীয় জন্মিবে। অর্থাৎ দেনাদারের প্রাথমিক দায়, 
ত.্পরবর্তী দায় (889০099.ড 1187)1116$ ) জামিনদারের | 

(৩) ক্ষতিনিষ্কৃতির চুক্তিতে কোন অনিশ্চিত ঘটনা সংঘটিত হইলে ক্ষতি- 
নিষ্কতিদাতার দায় জন্মে। কিন্ত প্রত্যাভূতির চুক্তিতে কোন খণ বা দায় 
বিদ্যমান থাকে এবং তাহাই পরিশোধ কারবার প্রত্যাভূতি প্রদান করা 
হয়। 

(৪) প্রত্যাভূতির চুক্তিতে যেক্ষেত্রে জামিনদার মূল দেনাদাবের খণ 
পরিশোধ করেন, সেক্ষেত্রে ঝণ পরিশোধ করিবার পর তিনি মূল দেনাদাবে 
বিরুদ্ধে মামলা! করিবার অধিকারী । কিন্ত ক্ষতিনিষ্কৃতির চুক্তিতে ক্ষতিনিষ্কৃতি- 
দাতী। (11709291967) তৃতীয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করিতে পারেন ন।। 

ক্ষতিনিষ্কৃত ব্যক্তি তাহাকে এ অধিকার প্রদান করিলে তবেই তিনি মামল: 
করিতে পারেন । 


জামিনদারের দায়িত্বের স্বরূপ (6০29 ০ 901965৮5 1)19,0111685 ) 
মূল দেনাদার তাহার দায় পরিশোধ করিতে অন্থথ। করিলে তবেই 
জামিনদারের দায় জন্মে । স্থতরাং মুল দেনাদার নির্দিষ্ট দিনে তাহার দায় 
পরিশোধ করিতে অন্তথা না করিলে, জামিনদারের নিকট এ দায় পরিশোধের 
দাবি করা যায় না) এবং মূল দেনাদারের দীয় পরিশোধ খেলাপ হইবার 
পূর্বেই জামিনদার দেউলিয়া (390169$ ) অভিনির্ণীত (88158850 ) হইলে, 
জামিন্দার যাহাকে ন্বত্বনিয়োগ করিয়াছেন ( 88818099 ), তাহার বিকুছে 
পাওনাদার নিজ দাবি প্রমাণ করিতে পারেন না। কিন্ত যে মুহূর্তে মুল 
দেনাদার তাহার দায় পরিশোধ করিতে খেলাপ করিলেন, সেই মুহূর্ত হইতে 


ক্ষতিনিষ্কৃতি ও প্রত্যাভূতি ১১৯ 


জামিনদারের দায় জন্মিল। এই সময় হইতে তিনিই যেন মূল দেনাদারের 
স্থলাভিষিক্ত হইলেন । পাওনাদার মূল দেনাদারের বিরুদ্ধে মামলা ন! কিয়া 
অথবা৷ তাহাকে পক্ষভূক্ত না কবিয়া সরাসরি জামিনদারের বিরুদ্ধে মামলা 
করিতে পারেন। জামিনদার এরূপ দাবি করিতে পাবেন না যে, পাওনাদাণ 
প্রথমে মূল দেণাদারের বিরুদ্ধে দায় পরিশোধের মামলা করিবেন । এমন পি, 
মূল দেনাদার দায় পরিশোধ করিতে খেলাপ করিয়াছেন এই মর্মে কৌন 
.বিজ্ঞপ্িও তিনি দাবি করিতে পারেন না। অবশ্ঠ চুক্তিতে যদি এরূপ উল্লেখ 
থাকে যে, পাওনাদার প্রথমে মূল দেণাদারের বিরুদ্ধে প্রতিকারের সর্ববিধ 
বাবস্থা অবলম্বন করিবেন অথবা মূল দেনাদার দায় পরিশোধ না করিলে 
জামিনদারকে তাহার বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিবেন, তাহা হইলে তাহ1 বলবৎ 
হইবে। ফেক্ষেত্রে মূল দেনাদার নাবালক, সেন্গেত্রে একমাত্র জামিনদারই দায় 
বিশোধের জন্য দায়ী! 

জামিনদারের দায় জন্মিলেই তাহা মূল দেনাপারের দায়ের প্যাপ্তি লাভ 
করিবে অর্থাৎ মূল দেনাদাবের দায় যতট। বিস্তৃত, জামিনধারের দায় ৪ অগ্ররূপ 
বিস্তৃত হইবে । অবশ্য চুক্তির শতদ্বারা ইহা মূল দেনাদারের দায় অপেক্ষ। হ্বাস 
করা যাইতে পারে, কিন্ত বৃদ্ধি করা যায় না। “চুক্তিতে অন্যরূপ ব্যবস্থা না 
থাকিলে, জামিনদাবের দায় ও মূল দেনাদাবের দায় সব্যাপ্ত (০০-৪%870575 ) 
হইবে ।-ধা ১২৮)। 

আইনের দৃষ্টিতে মূল দেনাদার ও জামিনদার সবদাই পৃথক ব্যক্তি । একের 
বিরুদ্ধে যেব্ূপ দাবি প্রমাণ করিবার প্রয়োজন, সেকপ অপরের বিকুদ্ধেও দাবি 
প্রমাণ করা আবশ্তক হয়। সাধারণতঃ মুল দেনাদারের কোন স্বীকৃতি 
( 8805189100, ) অথবা ভাহার বিরুদ্ধে প্রাপ্ত কোন রা জামিনদারের বিরুদ্ধে 
গ্রবর্তনীয় হম্ব না। সেইরূপ তামাদি বদ্ধ করিবার জন্য মুল দেনাদার কিছু 
অর্থ পরিশোধ করিয়া থাকিলে, জামিনদার তদ্বারা আবদ্ধ হইবে না। 


অবিরাম প্রত্যাভূতি (09176100102 ০9,৮0186 ) 

কোনও একটি লেনদেনের জন্ত অথবা একাধিক বিভিন্ন লেনদেনের জগ্য 
প্রত্যাভূতি প্রদত্ত হইতে পারে। যে প্রতাভূতি একাধিক লেনদেন সম্পর্কে 
প্রদত্ত হইয়া থাকে তাহাকে অবিরাম প্রত্যাভূতি বলে-_( ধা. ১২৯)। যে 


১২০ চুক্তি আইন 


প্রত্যাভূতি একটি মাত্র নিদিষ্ট লেনদেন সম্পর্কে প্রদত্ত তাহাকে সরল (8170018, 
বা বিনির্দিষ্ট (880169 ) প্রত্যাভূতি বলা যাইতে পারে । 

এই সম্পর্কে নিমে প্রদত্ত উদাহরণগুলি দ্রষ্টবা £-_ 

(১) খ তাহার জমিদারীর খাজনা আদায় করিবার জন্য গ-কে নিধুক্ত 
করিবে এই পণেন্র ধিনিময়ে খ-এনু নিকট ক প্রতিশ্রুত হয় যে, গ যথাবিধি 
খাজনা আদায় ও তাহ। জম! না দিলে ক ৫০০২ টাঁকা পর্যস্ত দায়ী থাকিবে। 
ঈহা অবিরাম প্রত্যাভূতি | 

(২) ক খ-এর নিকট প্রতিশ্রুত হয় যে, খ গ-কে সময় সময় যে চা 
সণবরাহ করিবে তাহার ১০০. টাকা প্ন্ত মুপ্য প্রদানের জন্য ক দায়ী 
থাকিবে । খগবকে ১০০২ টাকার চা সরবরাহ করে এবং গ এ মূল্য পরিশোধ 
বরে। তৎ্পরে খ গকে ২০০২ টাকার চা সরবরাহ করে কিন্তু গ কোন মূলা 
প্রদান করে না। ক যে প্রত্যাভূতি প্রদান করিয়াছিল তাহা অনিরাম 
প্রত্যাভূতি। স্থতরাং ক খ-এর নিকট ১০০২ টাকার জন্য দায়ী । 

(৩) খ ৫ বস্তা গম গ-কে সরবরাহ করিলে, এক মাসের মধ্যে উহার 
মূপা প্রদত্ত হইবে, ক এই প্রত্যাভৃতি প্রদান কবে। গ যথাসময়ে উহার মূলা 
প্রদান করে । খ পুনরায় গ-কে ৪ বস্তা গম সরবরাহ করে কিন্ক গ তাহাব 
মুলা প্রদান করে না । এক্ষেত্রে ক অবিরাম প্রত্যাভূতি প্রদান করে নাই, 
£তরাৎ এ ৪ বস্তার মুল্যের জন্য সে দায়ী নাে। 

প্রদত্ত প্রত্যাভূতি কোন একটি নির্দিষ্ট লেনদেনে সীমাবদ্ধ কি কতকগুলি 
লেনদেনে গ্রসারিত তাহা নির্ণয় করা সকল ক্ষেত্রে সহজ নহে । কোন 
শিদিষ্ট ক্ষেত্রে প্রত্যাভূতি অবির।ম কি না তাহা পক্ষসমূহের অভিপ্রায় বিচার 
শা করিয়া শুধুমাত্র দলিলে গঠন প্রণালীর ( ০০796:2০6০5 ) উপর নিভর 
কর! চলিবে না। 

ব্যাঙ্কের খাজাঞ্ধী বা এরূপ কোন বিশ্বস্ত পদে নিষুক্ত ব্যক্তির বিশ্বস্ততা 
সম্পর্কে যে প্রত্যাভৃতি গ্রদন্ত হু তাহা অবিরাম প্রত্যাভৃতি হইবে না (999 & 
0871 ০1 736789] 1999, 47]. &. 164) নির্দিষ্ট সময়ের মধো নিদিষ্ট 
পরিমাণ টাকা কিস্তিবন্দি করিয়। পরিশোধের যে প্রত্যাভূতি তাহাও অবিরাম 
প্রত্যাভৃতি নহে। 


ক্ষতিনিদ্কূতি ও প্রত্যাভৃতি ১২১ 
অবিরাম প্রত্যাভূতি (09200503706 058750669 ) নিয়লিখিত উপায়ে 
প্রত্যাহৃত (78৪%০]90 ) হইয়! থাকে :-- 

(১) জামিনদার কর্তৃক প্রত্যাহারের বিজ্ঞপ্তি দ্বারা । জামিনদার যে কোন 
সময়ে পাওনাদারকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিয়া অবিরাম প্রত্যাভূতি প্রত্যাহার 
( £৪৮০]০ ) করিতে পারেন । তবে ইহা! শুধু ভবিষ্যৎ লেনদেন সম্পর্কে কার্ধকরী 
হইবে, বিজ্ঞপ্তির পুরে কোন লেনদেন হইয়া থাকিলে সেজন্য জামিনদার দায়ী 
থাকিবেন ।- ধা, ১৩০। 

(২) জামিনদারের মুত্রাদ্ধারা। চুক্তিতে অন্তরূপ বাবস্থা না থাকিলে, 
জামিনদারের মৃত্যু অবিরাম প্রত্যাভূতির ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ লেনদেন সম্পর্কে 
প্রত্যাহারের তুল্য কাধ করে (0081%698 83 & 7180০080100 )1--ধা, ১৩১। 

যে যে অবস্থায় জামিনদার তাহার দায় হইতে মুক্তি (818017076 ) লাভ 
করেন, সেই সেই অবস্থায় অবিরাম প্রত্যাভূতিব পরিসমাপ্তি ( 800770888 ) 
»ইয়া থাকে (নিষ্ষে ডর্টব্য ) | 


জামিনদারের দায়মুক্তি (10180178789 ০01 90190৮ ) 

প্রত্যাভূতির চুক্তিতে নিয্লিখিত যে কোন অবস্থায় জামিনদার দায়মুক্ত 
হইয়া থাকেন £--(১) প্রত্যাহারের বিজ্ঞপ্তি দ্বারা (35 006106 0179০০8৮100), 
-_-আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, প্রত্যাভৃতির চুক্তি কোন একটি নির্দিষ্ট লেনদেন 
সম্পর্কে হইতে পারে অথবা কতকগুলি লেনদেন সম্পর্কে হইতে পাবে। বিনিদি্ 
পপ ত্যাভৃতি ( 9090159 809৪,0199 ) অর্থাৎ যাহা কোন একটি নির্দিষ্ট লেনদেন 
»ম্পকে প্রদত্ত হইয়াছে, দায় গ্রহণ করিবার পূর্বে প্রত্যাহার করা যায়, দায় 
গ্রহণের পরে প্রত্যাহার কর যায় না। যছু প্রত্যাভূতি প্রদান করায় রাম 
শ্যামকে ১০০০২ টাকা খণ প্রদান করে; এক্ষেত্রে ছু প্রত্যাভূতির চুক্তি 
প্রত্যাহার করিতে পারিবে না । কিন্ত ফেক্ষেত্রে প্রত্যাভূতি প্রদত্ত হইদ্বাছে 
কিন্তু অর্থপ্রদান করা হয় নাই, সেক্ষেত্রে প্রত্যাভৃতির চুক্তি প্রত্যাহার কর! 
যাইবে। 

অবিরাম প্রত্যাভূতির ক্ষেত্রে পাওনাদারকে বিজ্ঞপ্তি প্রদানছ্বারা জামিনদার 
ভবিষ্যৎ লেনদেন সম্পর্কে দায়িত্ব প্রত্যাহার করিতে পারেন। বিজ্ঞপ্তি প্রদানের 
পূর্বে যে সকল লেনদেন হইয়াছে সেজন্য জামিনদার দায়ী ।__ধা. ১৩০ । 


১২২ চুক্তি আইন 


(২) জামিনদারের মৃত্যু (10990) ০1 91965 )__-অবিরাম প্রত্যাভূতির 
ক্ষেত্রে জামিনদারের মৃত্যু হইলে, মৃত্যুর পরবর্তী লেনদেন সম্পর্কে জামিনদারের 
কোন দীয় থাকিবে না, অর্থাৎ জামিনদাবের সম্পত্তি দায়গ্রস্ত হইবে না । অবশ্য, 
চুক্তিতে যদি অন্তবূপ ব্যবস্থা থাকে তবে তাহাই বলবৎ হইবে ।-ধা. ১৩১ । 

জামিনদারের মৃত্যু হইলে, তাহার দায়মুক্তির জন্য পাওনাদারকে এ মৃত্যুর 
কোন বিজ্ঞপ্চি প্রদানের আবশ্যক হ্য না। জামিনদারের মৃত্যুসংবাদ অবগত 
না হইয়ী তাহার মৃত্যুর পরে পাওনাদার যে লেনদেন করিবেন সেজন্য জামিন- 
দারের সম্পত্তি দায়গ্রস্ত হইবে না। 

(৩) চুক্তির পরিবর্তন ( $৪08৮102 01 000%7%08 )_জামিনদ্ারের বিনা 
সম্মতিতে পাওনাদার ও মূল দেনাদাবের চুক্তির শর্তের কোন পরিবঙন করা 
হইলে, এ পরিবর্তনের পরবতী লেনদেন সম্পর্কে জামিনদার দায়মুক্ত হইবেন । 
ধা, ১৩২ । 

(৪) মূল দেনাদাবের মুক্তি বা উন্মোচন ([8919889 ০0: [150109:89 01 
[১000119] 1)61১6০: )--যদি পাণনাদার মূল দেনাদাবের সহিত এরূপ কোন 
চক্তিবদ্ধ হন যাহাতে মূল দেন।দারের মুক্তি হয় ( 19 79168%880 ), অথবা এরূপ 
কোন কার্য করেন ব! কাধ হইতে বিরত থাকেন (80৮ ০8 ০07 02071581013 ) 
যাহার পরিণামে মূল দেনাদারের দায়মোচন হয় (৪ 150.8789৭ ), তাহা 
হইলে জামিন্দারের কোন দায় থাকিবে না ।-_ধা, ১৩৪ । 

গ প্রত্যাভূতি প্রদীন করায়, ক খ-কে মাল সরবরাহ করে, পরে খ 
অর্থকষ্টে পড়িয়া ক-এর সহিত এইরূপ চুক্তিবদ্ধ হয় যে থ তাহার সম্পত্তি 
ক-কে স্বত্বনিয়োগ করিয়া দিবে (৪৯৯৪০ ) এবং ক সরবরাহরুত মালের মূল্য 
প্রদানের দাবি হইতে খ-কে মুক্তি প্রদান করিবে। এই চুক্তিদ্বারা খ খণবুক্ত 
হইল এবং এই কারণেই গ দায়মুক্ত হইল । 

ক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এবং নির্দিষ্ট মূল্যে খ-এর জন্য বাঁড়ি তৈয়ারী করিয়া 
দিতে চুক্তিবদ্ধ হইল এবং শর্ত হইল যে খ এ বাড়ি তৈয়ারির জন্য কাঠ সরবরাহ 
করিবে। গ ক কর্তৃক চুক্তিপালনের প্রত্যাভূতি প্রদান করিল। খ-কাঠ 
সরবরাহ করিল না। এই কারণে গ দায়মুক্ত হইবে । 

যে ক্ষেত্রে পাওনাদার দাবি করিবার নির্ধারিত কালের মধ্যে ( ৮1670 
009 09200. ০1113168001) ) যুল দেনাদ'রের বিকদ্ধে মামলা আনয়ন করেন 


ক্ষতিনিষ্কৃতি ও প্রত্যাভূতি ১২৩ 


না এবং তাহার ফলে মূল দেনাদার কাত খণ-মুক্ত হইয়া যান, পেক্ষেত্রে 
জামিনদার দায়মুক্ত হইবেন কি? এখানে পাওনাদারের বিরাতির জন্য 
(০00 £9900.06 01 09001881090 ) মূল দেনাদারের বিরদ্ধে দাবি তামাদি হইয়া 
গিয়াছে (08158. 05 11101686100 ) সন্দেহ নাই । কিন্ধ পাওনাদাব মূল 
দেনাদারের বিরুদ্ধে মামলা করিতে বাধ্য নহেন, সুতরাং এই বিরতির জন্য 
তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন কেন? পূর্বে এই সম্পর্কে ভারতীয় উচ্চ আদালত 
সমূহে বিরুদ্ধ মত (0290819 %৪গ ) প্রকাশ করা হইয়াছে । পরে প্রিভি 
কাউন্সিলের বায়ে এই অসংগতির অবসান হয় এবং স্থির হয় যে, মূল দেনা- 
দারের বিরদ্ধে দাবি অবধিবাধিত (1)87750 0৮ 11701698005 ) হইলেও 
জামিনদার দায়মুক্ত হইবেন ন। (19828 91087. 0. 138. 1, 1930. 
7, 0. 110) । 

স্মরণ রাখিতে হইবে, শুধুমাত্র ১৩৪ সংখ্যক ধারার সাহায্যে এই প্রশ্নের 
মীমাংসা হইতে পারে না, সেই সংগে ১৩৭ সংখাক ধারার সাহাষা লওয়া 
আবশ্ঠক। ১৩৭ সংখ্যক ধারায় বলা হইয়াছে,_-পাওনাদার মূল দেনাদারের 
বিরুদ্ধে মামলা না করিলে অথবা তাহার বিকুদ্ধে অন্ত কোন প্রতিকার প্রবর্তন 
(9210£99) না করিলে, শুধু সেই কারণেই জামিনদার দায়মুক্ত 
হইবে না। 

একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পাবা যাইবে যে, মুল দেনাদাবের বিরুদ্ধে 
দাবি তামাদি হইয়া গেলেও জামিনদারের দায় অবসান হইবার কোন সংগত 
কারণ নাই। পাওনাদারকে ক্ষতি হইতে বক্ষা করাই জামিনদারের কর্তব্য । 
স্বতরাঁং দাবি করিবার নির্ধারিত সীমা (19904 ০1 11771689100.) অতিক্রম 
হইবার উপক্রম হুইলে জামিনদারের কতব্য হইবে পাওশাদারকে পরিশোধ 
করিয়া মূল দেনাদারের নিকট হইতে এ টাকা! আদায় করা। 

(৫) মূল দেনাদারের সহিত বন্দোবজ্ঞ (40508907606 অ1৮0 006 
[১000118] 709১6০: )--যে ক্ষেত্রে জামিনদারের বিনা ম্মতিতে পাওনাদার 
যূল দেনাদারের সহিত খণের কিয়দংশ রেয়াত প্রদান পূর্বক দাবি নিপ্পত্তি 
করিতে চুক্তিবদ্ধ হন (10993 & 009001)09886101 117) অথবা ম্ল দেনাদারকে 
সময় প্রদান করিবার বা তাহার বিরুদ্ধে মামল! না করিবার প্রতিশ্রুতি গ্রদান 
করেন, সেক্ষেত্রে জামিনদার দায়মুক্ত হইবেন । ধা.-১৩৫। 


১২৪ চুক্তি আইন 


জামিনদারের বিনা! সম্মতিতে মূল দেনাদারের দেয় খণ কিন্তিবন্দি করিয়া 
(05 £0868100906৪ ) পরিশোধের জন্য পাওনাদার ও মূল দেনাধাবের 
সম্মতিক্রমে ডিক্রী হইলে (0০97887% 66:96) জামিনদার দায়মুক্ত হইবেন, 
কারণ ইহাদ্ধার| দেনাদীরকে সময় প্রদান করা হইবে। সেইরূপ জামিনদারের 
সম্মতি বিন! পাওনাদার অগ্রিম সুদ গ্রহণ করিলে জামিনদার দ্বায়মুক্ত হইবেন, 
কারণ ইহা! সময় প্রদানের চুক্তিতুল্য হইবে, যেহেতু যে সময়ের জন্য সুদ গ্রহণ 
করা হইয়াছে সেই সময় অতীত না হইলে পাওনাদার মূল দেনাদারের বিরুদ্ধে 
মামলা করিতে পারিবেন না । 

কিন্তু যেক্ষেত্রে মূল দেনাদারকে সময় প্রদানের চুক্তি পাওনাদার ও 
তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যে সম্পাদিত হয়, সেক্ষেত্রে জামিনদার দায়মুক্ত হইবেন 
না।- ধা. ১৩৬। 

অনেক ক্ষেত্রে একাধিক জামিনদার থাকেন। তাহাদিগকে সহ জামিনদার 
( 00-90196199 ) বলা হয়। যদি একাধিক জামিনদার থাকে, তাহা হইলে 
পাওনাদার তাহার একজনকে মুক্তি প্রদান করিলে তাহা দ্বারা অপব 
জামিনদাবের বা জামিনদারদিগের মুক্তি হয় না। এবং যে জামিন্দার এপ 
মুক্ত হইয়াছেন তিনি অপর জামিনদারদিগের নিকট দায়মুক্ত হইবেন 
লা1--ধা) ১৩৮ । 

(৬) কাধ বা কাধবিরতি যাহাদ্বারা জামিনদারের প্রতিকার ব্যাহত হয় 
(4০6 ০৮010199100. 11701)81106 ৪5665816709 )-- যদি পাওনাদার 
জামিনদ্ারের অধিকারবিক্দ্ধ কোন কা কবেন অথব! জামিনদারের প্রতি 
কতব্য হিনাবে যে কার তাহার করা উচিত তাহা হইতে বিরত থাকেন এবং 
পরিণামে মূল দেনাধারেব বিরুদ্ধে জমিনদারের গ্রতিকার ব্যাহত হয়, তাহা 
হইলে জামিনদার দায়মুক্ত হইবেন | ধা, ১৩৯। 

(৭) নষ্ট ব। হস্তানম্তরিত জামিন (98082151086 ০৮ 1087660 167) 
_প্রত্যাভূতির চুক্তি সম্পাদন কালে মূল দেনাদার কর্তৃক পাওনাদারকে প্রদত্ত 
কোন জামিন (89০88) পাওনাদার নষ্ট করিলে বা জামিনদারের সম্মতি 
বিন! হস্তান্তর করিলে (79%৮ 160) এ জামিনের মূল্য অবধি ( €০ %৪ 
82690601608 ৮8109 01 8198 99০01165 ) জামিনদার ঘায়ুমুক্ত হইবেন । 
ধা, ১৪১ । 
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(৮) চুক্তি অসিদ্ধ হইলে (7090 8৮. 6928508 18 105811 )-- 
প্রত্যাভূতির চুক্তি অসিদ্ধ (10581) ) হইলে, জামিনদার দাঘমুক্ত হইয়া 
থাকেন। প্রত্যাভূতির চুক্তি নিন্নলিখিত ক্ষেত্রে অসিদ্ধ গণ্য হয £-_ 

(ক) লেনদেনের সারভূত অংশ সম্পর্কে (00799210106 5 1086908] 
[৪:৮) পাওনাদার কর্তৃক বা তাহার জ্ঞাতসারে ও সম্মতিক্রমে (10 013 
10০153£6 ৪00 88৪৪0) মিথ্যা বর্ণন দ্বারা (5 101876019590696100 ) 
প্রাপ্ত প্রত্যাভূতি অসিদ্ধ হইবে ।__ধা. ১৪২। 

(খ) লেনদেনের সারভূত অংশ সম্পর্কে মৌনাবলন্বন ছারা (৮5 ৮9608 
৪1199) পাঁওনাদার যে প্রত্যাভূতি প্রাপ্ত হন তাহা অসিদ্ধ হইবে ।-_ধা, ১৪৩। 

(গ) অপর এক ব্যক্তি সহজামিনদার হিসাবে (83 9০0-80:965 ) 
যোগদান না করিলে পাওনাদার প্রত্যাভূতি অন্ঠসাবে কার্য করিবেন না, এই 
চুক্তিতে কোন বাাক্তি প্রত্যাভূতি প্রদান করিলে, যদি অপর বাক্তি যোগদান ন। 
করেন তবে এ চুক্তি অসিদ্ধ হইবে |__ধা. ১৪৪ । 

(ঘ) ৈধ চুক্তিব অপরিহার্য অঙ্গের (5836868] 91908288) কোন 
একটির অভাব ঘটিলে প্রত্যাভূতির চুক্তি অসিদ্ধ হইবে । 


জামিনদারের অধিকার (1159 758568০3796 ) 

মূল দেনাদারের বিরুদ্ধে জামিনদারের নিয্মলিখিত অধিকার থাকে £ 

(১) জামিনদার যে দায় গ্রহণ করেন তাহা সম্পূর্ণবূপে পরিশোধ বা পূরণ 
(70500908 ০৮ 08110008029 ) করিবার পর তিনি মূল দেনাদারের বিরুদ্ধে 
পাওনাদারেব যে সকল অধিকার ছিল তৎ্সমু্দায় প্রাপ্ত হইয়! থাকেন । 
_ধা,১৪০। 

(২) প্রত্যাতৃতিব চুক্তি সম্পাদনকালে মূল দেনাদারের বিরুদ্ধে পানা 
দারের যে সকল জামিন ( 59০91165 ) ছিল, জামিনদার তাহার 'প্রত্যেকটির 
স্থবিধা (9০৪৪৮ ) উপভোগ করিবার অধিকারী । জামিনদার এ জামিনের 
অস্তিত্ব অবগত ছিলেন কিন। সে প্রশ্ন এ স্থলে অবাস্তর ।-_ধা, ১৪১। 

(৩) প্রত্যাভূতির চুক্তি হইলেই তাহাতে মূল দেনাদার কর্তৃক জামিন- 
দারকে ক্ষতিনিষ্কত করিবার প্রতিশ্ররতি নিহিত থাকে (15]1159 ), এবং 
জামিনদার এ প্রত্যাভূতির জন্য অধিকার বলে (218861115 ) যে টাক! প্রদান 


১২৬ চুক্তি আইন 
করিয়াছেন তাহ! মুল দেনাদারের নিকট হইতে আদায় করিবার অধিকারী । 
ধা ১৪৫। 

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জামিনদার মূল দেনাদারের নিকট হইতে শুধুমাত্র 
ক্ষতিনিষ্কৃতি (10092090165 ) পাইবার অধিকারী । স্বতরাং তিনি তাহার 
অধিকার সীম] লঙ্ঘন করিয়! অন্যান্য টাক! প্রদান করিলে তাহা আদায় করিতে 
পারিবেন না। মূল দেনাদার অর্থ পরিশোধ না করায় পাওনাদার জামিনদারের 
বিরুদ্ধে এ টাকার দাবিতে মামল|। করিলেন; যুক্তিসংগত কারণ না থাকা সত্বেও 
জামিনদার আত্মপক্ষ সমর্থনে মামল! চালাইলেন এবং মামলার বায়মহ দাবির 
টাকা প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। এক্ষেত্রে জামিনদার মূল দেনাদারের 
নিকট হইতে দাবির টাক1 আদায় করিতে পারিবেন, কিন্ত মামলার ব্যয় আদায় 
করিতে পারিবেন না। যে ক্ষেত্রে ণের মোট পরিমাণ টাকা অপেক্ষা কম 
টাকা প্রদান করিয়া জামিনদার পাওনাদাবের সহিত খণ নিষ্পত্তি (89৮61৩- 
1560 01 61:9 0১$ ) করেন, সে ক্ষেত্রে তিনি মূল দেনাদারের নিকট হইতে 
পাঁওনাদারকে যে পরিমাণ টাকা প্রদান করিয়াছেন তাহাই আদায় করিতে 
পারিবেন, যে পরিমাণ টাকার জন্ত প্রত্যাভূতি প্রদান করিয়াছিলেন তাহা নহে। 


সহ-জামিনদারদিগের পরস্পর দ্বায় 

(১) ছুই বা ততোধিক ব্যক্তি একত্রে বা পৃথক পৃথক (1010৮ ০: 
8৪58:81]5 ) জামিনদার হইলে তাহার প্রত্যেকেই মোট খণের সমান সমান 
অংশ পরিশোধ করিবেন, ইহাই সাধারণ নিয়ম ।__ধা. ১৪৬। 

(২) সহ-জামিনদারগণ বিভিন্ন পরিখ।শ ট।কাগ জন্য প্রত্যাভূতি প্রদান 
করিয়া থাকিলে তাহার! নিজ নিজ দায়ের সীমার মধ্যে ( 10010 6৮৪ 


1170168 01 60917 991১9০96159 0011686102৪ ) সমান অংশের জন্ক দায়ী 
হহবেন |-7ধা, ১৪৭। 


ক, খ এবং গ যথাক্রমে ১৭ হাজার, ২০ হাজার ও ৩০ হাজার টাকার জন্য 
ঘ-এর অনুকূলে চ-এর নিকট প্রত্যাভূতি প্রদান করে। ঘ ৩০,০০০২ টাঁকা 
পরিশোধ করিতে অক্ষম হয় । 

ক, খ এবং গ প্রত্যেক ১০,০০০ টাকা পরিশোধ করিতে বাধ্য হইৰে। 
কিন্তু ঘ ৪০,০০০. পরিশোধ করিতে অক্ষম হইলে, ক ১০১০০০২ টাকার জন্য 
দায়ী হইবে এবং খ ও গ প্রত্যেকে ১৫,০০০. টাকার জন্য দায়ী হইবে। 


ভ্তুহদশ্ণ স্পল্টিত্জ্ছেত 
গছ্ছিতপ্রদান 


(139111261)0) 


যদি এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে কোন প্রয়োজনের জন্য এইকপ 
চুক্তিতে কোন বস্ত অর্পন করেন যে, প্রয়োজন নিষ্পন্ন হইবার পর এঁ বস্ত প্রত্যর্পণ 
করা হইবে অথবা অর্পণকর্তার নির্দেশ অনুসারে উহার বাবস্থা (7180986 ) কর। 
হইবে, তাহা হইলে ইহাকে গচ্ছিত প্রদান (8117760ট ) বলা হইয়া থাকে । 

এরূপ শর্তে যে বাক্তি বন্ধ অর্পণ করেন তাহাকে গচ্ছিতদাতা (7381107 ) 
এবং যে ব্যক্তির নিকট অর্পণ কর! হম্ম তাহাকে গচ্ছিত গ্রহীতা ( 8%1199 ) 
বলা হয়। বাম তাহার বইখান1 শ্যামকে ধার দিল, রাম তাহার কলমটি 
শ্যামকে মেরামত করিতে দিল, রাম তাহার ঘড়িটি শ্তামের নিকট জামিন 
রাখিয়া টাকা ধার করিল,_-এই প্রতি ক্ষেত্রেই রাম গচ্ছিতদাতা (735410£ ) 
এবং শ্যাম গচ্ছিতগ্রহিতা৷ ( 991169 )। 

অধিনিয়মের ১৪৮ সংখাক ধারা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, গচ্ছিত 
প্রদানে নিয্ললিখিত লক্ষণগুলি থাকিবে । 

(ক) বস্তর মালিক কর্তৃক অপর ব্যক্তিকে এ বন্ধ অর্পণ (96110: ), 

(খ) কোন বিনিিষ্ট প্রয়োজনের জন্য (0০ & ৪90150 [001)086 ) 

(গ) প্রয়োজন নিম্পন্ন হইলে এ বস্ত প্রত্যর্পণ করা হইবে অথবা গচ্ছিত- 
দাতার নির্দেশানুযায়ী উহার ব্যবস্থা করা হইবে, এইরপ চুক্তিতে । 

যদি পূর্ব হইতেই কোন ব্যক্তির অধিকারে (15588988197) অপর কোন 
বাক্তির কোন বস্ত থাকে, তাহ] হইলে প্রথমোক্ত ব্যক্তি পরবর্ভী কোন ব্যক্ত ব৷ 
বিবক্ষিত চুক্তিদ্বারা (৮5 ৪ ৪09580090 88296038706, 8597889 0 100016 ) 
এ বস্ত সম্পর্কে গচ্ছিতগ্রহিতা হইতে পারিবেন এবং সে ক্ষেত্রে বস্তর মালিক 
গচ্ছিত্দাত। হইবেন,_যদিও গচ্ছিতপ্রদান হিসাবে বস্ত অর্পণ (91195 ) 
হয় নাই। ক এক মোটরগাড়ি বিক্রেতার প্রদর্শনী কক্ষে (৪৮০ 7০০0] ) 
একথান। গাড়ি দেখিয়া! আকুষ্ট হয় এবং উহা! ক্রয় করে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ গাঁড়ি- 
খানার সরবরাহ না লইয়া! উহা! পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত বিক্রেতার 
নিকট বাখিয়। যায় । এক্ষেত্রে বিক্রেতা গচ্ছিতগ্রহীত৷ (1১%1199 ) হইবেন 


১২৮ ' চুক্তি আইন 


অধিনিয়মের ১৪৯ সংখ্যক ধারায় বলা হইয়াছে,__গচ্ছিতগ্রহীতাকে বস্ত 
অর্পণ এরূপ যে কোন উপায়ে করা যাইতে পাবে যাহার ফলে এঁ বস্তু অভীষ্ট 
গচ্ছিতগ্রহীতা (10655090 1১08166 ) অথবা তাহার প্রাধিকৃত € 80615011960) 
কোন ব্যক্তির অধিকারে পৌঁছায় । স্থতরাং বস্তু অর্পণ (8611০ ০1 ৪০০৭৪ ) 
বাস্তব ও অন্বয়াশ্রিত (56608] 800 60209680%9 ) উভয় প্রকারের হইতে 
পারে । পণ্যাগার ( ছ81:8110595 ) হইতে প্রাপ্ত অর্পণাদেশ (91150: 
09:8৪£ ) পণ্যাগাবের সম্মতিক্রমে কোন ব্যক্তিকে প্রদ্দান করিলে তাহা অর্পণের 
সমতুল হইবে। শুধু অস্থাবর বস্ত (1020%819 ৫০০৪ ) সম্পর্কে গচ্ছিত 
প্রদান (1১81170908 ) প্রযোজ্য । টাকাকড়ি অস্থাবর বন্ধ হিসাবে গণ] 
হয় না। সুতরাং ব্যাঙ্কে টাকা জমা দ্দিলে তাহা গচ্ছিত প্রদান হইবে না। 
এক্ষেত্রে আমানতকারী ও ব্যাঙ্কের মধ্যে মহাজন ও খাতক ( 0£90180: ৪70 
8৪0০ ) সম্পর্ক স্কাপিত হইবে । কিন্তু যদি কতকগুলি মুদ্রা বা নোট (০০10৪ 
01 000:600% 00693 ) একটি বাক্সে বন্ধ করিয়া নিরাপদ অভিরক্ষার জন্য 
(10: 8৮19 90960 ) ব্যাঙ্কে অর্পণ করা হয়, তাহা হইলে তাহ গচ্ছিত 
প্রধান হইবে ; এক্ষেত্রে যাহা অর্পণ করা হইতেছে ঠিক তাহাই প্রত্যর্পণ করিতে 
হইবে, তাহার অর্থমূলা নহে। 


গচ্ছিত প্রদানের প্রকার ভেদ (101867006 151003 01 [381100906 ) 

গচ্ছিত প্রধান বিভিন্ন প্রকাবেব হইতে পারে । নিরাপদ অভিরক্ষার জনতা 
জমা! দওয়া ( 09190316 ), বিনালাভে ধার দেওয়া ( ০০211119186 ), ভাড়ার 
পরিবতে ব্যবহার করিতে দেওয়া (019), বন্ধক রাখা (708 )১ একস্থান 
হইতে অন্যন্থানে বহনের জন্য ( 0801889 ) অথবা মেরামতের জন্য (19091 ) 
দেওয়া,_এ সমস্তই গচ্ছিতপ্রদান । 

গচ্ছিতপ্রদান নিঃশ্ুক্ক €৫:৮ট৪৮০০৪ ) অথবা সম্ুক্ক ( 0০০-৫:%616053 ) 
হইতে পারে । এই দিক হইতে ইহাকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। 

(ক) যাহা একমাত্র গচ্ছিতর্দাতার লাভের জন্য । 

(খ) যাহ! একমাত্র গচ্ছিত গ্রহীতার লাভের জন্য | 

(গ) যাহা উভয় পক্ষের লাভের জন্য । 


গচ্ছিতপ্রদান ১২৯ 


ক নিজের অনুপস্থিতিতে দেখাশুনা করিবার জন্য তাহার গরুটি একমাসের 
জন্য খ-এর নিকট প্রদান করিল। ইহাতে একমাত্র গচ্ছিতদাতাই উপকৃত 
হইবেন। ক তাহার বইখানি এক সপ্তাহের জন্ত তাহার বন্ধুকে পড়িতে দিল) 
এক্ষেত্রে একমাত্র গচ্ছিতগ্রহীতাই উপকৃত হইবেন । ক দৈনিক এক টাকা 
ভাড়ায় তাহার সাইকেলখানা খ-কে ব্যবহার করিতে দিল; এক্ষেত্রে গচ্ছিত- 
দাতা ও গচ্ছিতগ্রহীতা' উভয়েই উপকৃত হইবেন । 


গচ্ছিতদাতার কর্তব্য (75193 ০1 69 1391107" ) 

(১) গচ্ছিত বস্তর যে সকল ত্রুটি (181165 ) গচ্ছিতদাঁতা অবগত আছেন 
এবং যাহা এ বস্ত ব্যবহাবে বিশেষরপে বিদ্ব সৃষ্টি করে (70869118115 20৮৩ 
19৪ ) অথবা গচ্ছিতগ্রহীতাকে অসাধারণ বিপদের সম্মখীন করে (93989 
01199 6০ 92007010905 20819), ততসমুদয় গচ্ছিতদাতা গচ্ছিতগ্রহীতার 
নিকট প্রকাশ করিতে বাধ্য, এবং যদি তিনি এরূপ প্রকাশ না করেন তাহ! 
হইলে গচ্ছিতগ্রহীতার এ ক্রাট হইতে প্রত্যক্ষভাবে (07599015 ) যে ক্ষতি হইবে 
তাহার জন্য তিনি দীয়ী হইবেন ।-_ ধা, ১৫০ | 

ক, খ-কে একটি ঘোড়া ধার দেয়, কিন্ত ঘোড়াটি বধমেজাজী তাহা জান! 
থাকা সত্বেও ক খ-এর নিকট তাহা প্রকাশ করে না। খ এ ঘোড়ায় চড়িয়। 
রওনা হইলে ঘোড়া তাহাকে ফেলিয়া দেয় এবং খ আহত হয়। খ-এর ক্ষতির 
জন্য ক দায়ী হইবে। 

গচ্ছিত বস্ত ভাড়ার বিনিময়ে প্রদত্ত হইলে, গচ্ছিতদাতার দায় আরও 
অধিক হইয়া থাকে ; গচ্ছিত বস্তর ক্রটি অবগত না থাকিলেও তিনি উপরোক্ত 
সকল ক্ষতির জগ্ত দায়ী হইবেন। ক খ-এর গাড়িখানা ভাড়া লয়। 
গাড়িখানা নিরাপদ নহে, যদিও খ তাহা অবগত নহে। ক এ গাড়ি ব্যবহার 
করিবার কালে আঘাতপ্রাপ্ত হয় । এই ক্ষতির জন্য খ দায়ী হইবে। 

(২) গচ্ছিত বস্তু সম্পর্কে সাধারণ বায় গচ্ছিতগ্রহীতা বহন করিবেন 
সন্দেহ নাই ; কিন্তু তাহার অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় কোন ব্যয় হইলে গচ্ছিতদাতা 
তাহা বহন করিবেন। ক তাহার ঘোড়াটি দুই দিনের জন্য খ-কে ধার দিল। 
বলা বাহুল্য, ঘোড়াটির আই দুই দিনের খোরাকী ব্যয় গচ্ছিতগ্রহীতা বহন 
করিবেন; কিন্তু যদি ঘোড়াটি অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং সেজন্য অর্থব্যয় হয়, 


৪ 


১৩০ চুক্তি আইন 


তাহ! হইলে গচ্ছিতদাতী এ ব্যয় বহন করিবেন। ব্যয় বহন সম্পর্কে উভয়পক্ষ 
যে কোনকপ চুক্তিবদ্ধ হইতে পারিবেন । অধিনিয়মের ১৫৮ সংখাক ধারায় 
বল! হইয়াছে, যে ক্ষেত্রে গচ্ছিতপ্রদানের শর্তান্সারে গচ্ছিতগ্রহীতা কোন 
পারিশ্রমিক (29080598109 ) প্রাপ্ত হন না সেক্ষেত্রে গচ্ছিতগ্রহীতা গচ্ছিত- 
বস্ত সম্পর্কে প্রয়োজনীয় যে সকল বায় করিবেন ( 59998987 9%1)910898 
1000116ণ 1) 13100 ) তংসমুর্ধয তাহাকে প্রদান করিতে গচ্ছিতদাতা! 
বাধা থাকিবেন। 

(৩) গচ্ছিতনস্ত গচ্ছিতপ্রদান করিবার বা তাহা ফেরত লইবার বা 
তৎ্সম্পর্কে নিদেশ প্রদান করিবার অধিকার গচ্ছিতদাতার না থাকায় গ্রচ্ছিত- 
গ্রহীত! ক্ষতিগ্রস্থ হইপে, গচ্ছিতদাতা এ ক্ষতিপূরণে বাধা হইবেন ।--ধা, ১৬৪। 


গ্চ্ছিতদাতার অধিকার (78110৮5 71865 ) 

(১) গচ্ছিতদাতা মাদীলতের সাহায্যে গচ্ছিতগ্রহীতাকে তাহার সর্ববিধ 
কর্তবা পালনে বাধা করিতে পাবেন | 

(২) গচ্ছিতগ্রহীতা গচ্ছিতবস্ত সম্পর্কে গচ্ছিত প্রদানের শর্তবিরুদ্ধ 10০2- 
91860170 ৮16. 6179 00716100801 0109 102117790% ) কোন কাধ করিশে, 
গশ্থিতপ|ত1 গচ্ছিতপ্রদানের চুক্তি অবসান করিতে পারিবেন ।- ধা, ১৫৩। 

(৩) খে ক্ষেত্র কোন বপ্ত নিঃশুন্ধ (278৮816০এ৭) ধার দেওয়। হয়, সেক্ষেত্রে 
উহা কোন পএদিষ্ট (52০০০) সময়ের জন্য বা প্রয়োজনের জন্য প্রদ্ত হইয়া 
থাকিলেঞ্, গচ্ছিতদাতা৷ ভাভার ইচ্ছানযাধী যে কোন সময়ে উহার প্রত্যর্পণ 
দাবি করিতে পাবেন । কিশ্র যা গচ্ছিতগ্রহিত। এ গচ্ছিতপ্রদানের উপর 
নিঙর করিঝা এপ কিছু কাঁখয়া থাকেন যাহাতে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে এ বস্ত 
প্তাপণ করিলে তিনি উহা হইতে যে সুবিধা (1960668 ) ভোগ করিয়াছেন 
তাপেক্ষা তাহার ক্ষতি অধিক হইবে, তাহা জইলে এপ প্রত্য্পণে বাধ্য 
কাধশে, গচ্ছিতদাতা তাহীর এ অভিরিভ্ত ক্ষতি পুরণ করিতে বাধ্য 
হইবেন ।--ধা, ১৫৯। 
গচ্ছিতগ্রহীতার কতব্য (9885 ০1 7381199 ) 


(১) যত্র লওয়া__গচ্ছিত বস্ত সম্পর্কে গচ্ছিতগ্রহীতা সেইরূপ ধত্ব লইতে 
বাধ্য, যেরূপ যত্ব কোন সাধারণ বিবেচনা সম্পন্ন ব্যক্তি (7089 ০01 07070825 


গচ্ছিতপ্রদ্নান ১৩১ 


0096909 ), অনুরূপ অবস্থায়, গচ্ছিত বস্তর পরিমাণ (১91) গুণ (0591165 ) 
ও মূল্য (8199) বিশিষ্ট নিজ বস্ত সম্পর্কে লইয়া থাকেন ।--ধা. ১৫১। 

সাধারণ বিবেচনাসম্পন্ন ব্যক্তি নিজ বস্ত সম্পর্কে যে মাত্র! যত্ব লইয়া! থাকেন, 
গচ্ছিত বস্ত সম্পর্কে গচ্ছিতগ্রহীতার যত্বের মাত্রাও তদন্ুরূপ হইতে হইবে । 
তিনি যদ্দি এইরূপ যত্বু লইয়া থাকেন, তাহা হইলে গচ্ছিত বস্তর ক্ষতি, বিনাশ 
বা বিকৃতির জন্য (10 1998১ 0696৮006100 07: 09691026105 ) তিনি দায়ী 
হইবেন না।--ধা. ১৫২। | 

কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য গচ্ছিতদাতা ও গচ্ছিতগ্রহীতার মধ্যে অধিকতর 
ত্র সইবার বিশেষ চুক্তি হইতে পাবে ৷ সেরপ ক্ষেত্রে গচ্ছিতগ্রহীতা খীর্প যত্ত 
না লইলে, বস্তর ক্ষতি, বিনাশ বা বিকৃতির জন্য দায়ী হইবেন। সাধারণতঃ 
পণ্যবহন চুক্তিতে (90706,06 01 00189 01 80088) এরূপ বিশেষ শর্ত 
অরোপ করা হইয়া! থাকে । 

(২) অনুমোদিত ব্যবহার--গচ্ছিতগ্রহীতা যদি গচ্ছিত বস্ এরূপ ভাবে 
কাবহার করেন যাহ! গচ্ছিতপ্রদান চুক্তির শতসম্মত নহে (006 ৪০০070108 ৮০ 
619 00170111079 ০1 859 081110606 )১ তাহা! হইলে এরপ বাবহার হইতে বা 
ব্যবহার কালে এ বন্থর কোন ক্ষতি হইলে ভাহা পূরণের জন্য তিনি দায়ী 
হইবেন ।--ধা, ১৫৪। গচ্ছিতগ্রহীতার কোন অবহেল। (092186509 ) ন| 
থাকিলেও এবং ক্ষতি আকশ্মিক কারণে (৯5 5906০৮) ঘটিলেও এই দায় 
জান্মবে। 

অধিনিয়মের ১৫৩ সংখ্যক দারা হইতে ১৫৪ সংখ্যক ধারার প্রভেদ লক্ষ্য 
খাখিতে হইবে । ১৫৩ ফাখাক ধারায় গচ্ছিতপ্রদান চুক্তির শতবিরুদ্ধ 
বাবহারের কথা বল্‌ হইয়াছে, কিন্তু ১৫৪ সংখাক ধারায় শর্তলম্মত নহে এবপ 
পাবহারের কথ! বলা হইয়াছে । ক তাহার ঘোড়াটি স্তপুমাত্র খ চড়িবে এই 
শর্তে খ-কে ধার দিল! খ যদি ঘোড়াটি তাহার গাড়ি চালাইবার জন্য ব্যবহার 
করে তবে তাহা শর্তবিরদ্ধ হইবে, এবং এরূপ ক্ষেত্রে ক-এর ইচ্ছায় চুক্তি 
নিক্ষলযোগ্য হইবে (৮০108131686 60৪ 018100০1629 09110: )। কিন্তু 
যদি খ এ ঘোড়া তাহার বন্ধুকে চড়িতে দেয়, তাহা হইলে উহা! শর্তসম্মত 
হইবে না এবং ঘোড়ার কোন ক্ষতি হইলে খ ক-এর নিকট সেজন্য দায়ী 
হইবে। 


১৩২ চুক্তি আইন 


(৩) গচ্ছিত বস্ত নিজ বস্তর সহিত মিশ্রণ__গচ্ছিতগ্রহীতা গচ্ছিতদাতার 
বস্তু আপন বস্ত হইতে পথক রাখিবেন। অধিনিয়মের ১৫৫, ১৫৬ ও ১৫৭ 
সংখ্যক ধারাসমূহ গচ্ছিতদাতার বস্তর সহিত গচ্ছিতগ্রহীতার বস্তুর মিশ্রণ সম্পর্কে 
বলা হইয়াছে । গচ্ছিতদাতার সম্মতিক্রমে এরূপ মিশ্রণ ঘটিতে পারে অথবা 
ইহ1 অনবধনিতা বশতঃ, ইচ্ছাকৃত বা কোন আকস্মিক কারণে ঘটিতে পারে । 

(ক) যদি গচ্ছিতগ্রহীভা গচ্ছিতদ1তার সম্মতিক্রমে গচ্ছিতদাতার 
বপ্ত নিজবস্তর সহিত মিশ্রিত করেন, তাহা। হইলে উভয়ে নিজ নিজ অংশের 
অনুপাতে (1 01০0০751০02, 6০ 60910 1987908%8 8109:৪8 ) এ মিশিত 
বস্তবতে হ্বত্ববান হইবেন ( আ1]] 10959 90. 1069:95) ) 1--ধা, ১৫৫। 

(খ) যদি গচ্ছিতগ্রহীতা গচ্ছিতদাতার বিনা সম্মতিতে গচ্ছিতদাতার 
বস্তর সহিত নিজবস্ত মিশ্রিত করেন এবং উভয় পক্ষের বস্ত পৃথক করা.সম্ভব হয়, 
তাহা" হইলে উভয় পক্ষ নিজ নিজ বস্তর মালিক থাকিবেন ; কিন্তু উহা! পৃথক 
করিবার ব্যয় এবং মিশ্রণ হেতু কোন ক্ষতি হইলে তাহা পূরণের দায় 
গচ্ছিতগ্রহীতা বহন করিতে বাধ্য হইবেন ।- ধা, ১৫৬। 

(গ) যদ্দি গচ্ছিতগ্রহীতা গচ্ছিতদাতার সম্মতি বিনা গচ্ছিতদাতাঁব 
বস্তর সহিত নিজ বস্তু এরূপ ভাবে মিশ্রিত করেন যে গচ্ছিত বস্ত অন্ বস্ত 
হইতে পৃথক করা এবং প্রত্যর্পণ করা অসম্ভব, তাহা! হইলে গচ্ছিতদাতা 
গচ্ছিতগ্রহীতার নিকট হইতে গচ্ছিত বস্তর জন্য ক্ষতিপূরণ পাইবাব 
অধিকারী হইবে ।--ধী, ১৫৭। 

(৪) বস্ত গ্রত্যর্পণ- নির্ধায়িত মময় অতিবাহিত হইবার পর, অথব। 
প্রয়োজন সিদ্ধ হইবার পর, বিন! দাবিতে ( *ম10৮০% 991708%00 ) গচ্ছিত 
বস্ত প্রত্যর্পণ করা বা গচ্ছিত দাতার নির্দেশান্ুযায়ী প্রদান করা গচ্ছিত- 
গ্রহীতার কর্তব্য 1--ধা. ১৬০ । 

যদি, গচ্ছিতগ্রহীতার ক্রটিবশতঃ উচিত সময়ে (10 7070299 &1009) বস্ত 
প্রতার্পণ, প্রদান (9913৮6:59 ) বা দাখিল (€ 86206: ) করা না হয়, তাহা 
হইলে তিনি এ বস্তর ক্ষতি (1938), বিনাশ (259008070 ) ও বিকৃতির 
( 066901029,6100 ) জন্য গচ্ছিত্দাতার নিকট দায়ী থাকিবেন ।-ধাঁ, ১৬১ । 

(৫) কোন বিপরীত চুক্তি না! থাকিলে (10. 65৩ 0088596 ০01 ৪2 
০02৮৪ 60 69 ০০0 ), গচ্ছিভ বন্ধ হইতে যে বৃদ্ধি বা লাভ জনে 
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( 825 1500:9586 ০৫ 02056 110৮ 1085 0095৪ ৪০০0০ ) তাহা গচ্ছিত- 
দীতাকে অথবা তাহার নির্দেশানুযায়ী প্রদান করিতে - গচ্ছিতগ্রহীতা বাধ্য 
থাকিবেন ।- ধা. ১৬৩। 

ক তাহার গকুটি খ-এর নিকট দেখাশুনা করিবার জন্য রাখিল। গরুটির 
একটি বাছুর জন্মিল। খ গরুব সহিত বাছুর্‌ও প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য । 


গচ্ছিতগ্রহীতার অধিকার (98)1998 21878 ) 

(১) গচ্ছিতগ্রহীতা আদালতের সাহায্যে গচ্ছিতদাতাকে তাহার কর্তব্য 
পালনে বাধ্য করিতে পারেন । 

(২) যদি কোন বস্তর যৌথ মালিকগণ (10106 ০0চ্ম0915 ) এ বস্ত বন্ধক 
প্রদান করেন তাহা হইলে, বিপরীত কোন চুক্তি না থাকিলে, গচ্ছিতগ্রহীতা 
তাহাদের সকলের সম্মতি না লইয়া এ বস্ত যেকোন একজন যৌথ মালিককে 
অথবা তাহার নির্দেশানুযায়ী প্রদান করিতে পারিবেন 1 ধা, ১৬৫। 

(৩) যার্দ গচ্ছিতদাতার গচ্ছিত বস্ততে কোন স্বত্ব না থাকে, এবং গচ্ছিত- 
গ্রহীতা সরল বিশ্বাসে (15 ৪০০০ 1৪1৮ ) এঁ বস্ গচ্ছিতদাতাকে বা তাহার 
নির্দেশানুযায়ী প্রত্যর্পণ করেন, তাহা হইলে এরূপ প্রত্যর্পণের জন্য তিনি বস্তর 
মালিকের নিকট দায়ী হইবেন না।--ধা* ১৬৬। 

(৪) যে ক্ষেত্রে গচ্ছিতগ্রহীতা৷ গচ্ছিতপ্রদ্দানের উদ্দেশ্য অনুযায়ী গচ্ছিত 
বস্ত সম্পর্কে আপন শ্রম বা দক্ষত। (18900 0: 81011) ব্যয় করেন, সেক্ষেত্রে 
কোন বিপরীত চুক্তি না থাকিলে, এ কাজের জন্য পারিশ্রমিক না! পাওয়া পর্যস্থ 
তিনি গচ্ছিত বস্ত আটক রাখিবার বা প্রতিধারণ করিবার (79681) 
অধিকারী ।-_ ধা. ১৭০ । 

গচ্ছিতগ্রহীতার বস্ত আটক রাখিবার এই অধিকারকে বিশেষ পূর্বনবত 
( 090100192 1197 ) ব্লা হয়। গচ্ছিতগ্রহীতা গচ্ছিত বস্ত সম্পর্কে শ্রম ও 
দক্ষতা ব্যয় করিবার হেতু তিনি এই অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্ত 
তিনি গচ্ছিত বন্ধ শুধু মাত্র আটক রাখিতে পারিবেন, উহা! বিক্রয় করিয়া নিজ 
গারিশ্রমিক আদায় করিতে পারিবেন না । অবশ্থ চুক্তিদ্বারা তাহাকে বিক্রয়ের 
অধিকার প্রদান করা যাইতে পারে। গচ্ছিতগ্রহীতা তাহার পারিশ্রমিক 
পাইবার পূর্বে বন্ত প্রত্যর্পণ করিলে, পরবর্তী কালে তিনি তাহার প্রাপ্য 


১৩৪ চুক্তি আইন 


আদায়ের জন্য মামলা করিতে পারিবেন। গচ্ছিতগ্রহীতার বিশেষ পূর্বশ্বত্ 
(0806105815৮ 090) সম্পর্কে নিয়লিখিত পরিসীমা! (11051696028 ) 
উল্লেখযোগ্য £__ 

(ক) গচ্ছিতগ্রহীত। গচ্ছিত বৃস্ত সম্পর্কে একমাত্র শ্রম বা দক্ষতা ব্যয় 
করিলে তাহার এই আধকার জন্মিবে। রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় বা যাহাতে 
শ্রম বা দক্ষতার প্রয়োজন হয় না এন্প কার্ধের মজুরীর জন্য কোন পৃবস্বত্থ 
(1197) জন্মে না। যে বাখাল গরু চরাইতে লইয়া যায় তাহার কোন 
পূর্শ্বতব হয় নাঁ, কিন্তু পশু চিকিৎসকের পূর্বস্বত্ব হইবে । 

(খ) শ্রম বা! দক্ষতাপূর্ণ কার সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে অথবা! নির্ধারিত সময়ে 
সম্পূর্ণ না হইলে পূর্বস্বত্ব অধিকার প্রয়োগ কর! যাইবে না। যে কাধ করিবার 
জন্য বস্ত গচ্ছিত-প্রদদান কর! হইয়াছিল, গচ্ছিতগ্রহীতা৷ তাহার একাংশ 
মাত্র করিয়া থাকিলে, আংশিক পারিশ্রমিকের জন্য তিনি পূর্বস্বত্ব দাবি করিতে 
পারিবেন না। একপক্ষ কালের মধ্যে একটি জামা তৈয়ারী করিয়া দিবার 
জন্য দজিকে একথণ্ড কাপড় দেওয়া হইল। এক মাস পরে জাম তৈয়ারী 
সম্পূর্ণ হইল। এক্ষেত্রে দি পূর্বস্বত্ব দাবি করিতে পারিবে না। 

(গ) যে ক্ষেলে চুক্তিদ্বারা পূর্বন্বত্ব পরিহার কর! হইয়াছে ( ৪1593 ৮ 
902০6 ) সেক্ষেত্রে পূর্বনবত্ব দাবি করা চলিবে না। দ্জিকে জামা তৈয়ারী 
করিয়। দিবার জন্য একখণ্ড কাপড় দেওয়া হইল। দি একপক্ষ কালের 
মধ্যে জামা তৈয়াবী করিয়া দিবে এবং মজুরী প্রদানের জন্য তিন মাস সময় 
দিবে, স্বীকৃত হইল। এক্ষেত্রে দর্গি মনদুরী প্রদান পর্যন্ত জামা আটক রাখিতে 
পারিবে না। 

(গ) যে পধস্ত বস্ত গচ্ছিতগ্রহীতার অধিকারে (098888810 ) থাকিবে, 
সেই সময় পর্বস্তই পূর্বস্বত্ব প্রয়োগ হইতে পারে। যদি কোন কারণে বস্ত 
অধিকার চ্যুত হয়, তাহা হইলে পুবন্বত্ব লোপ পাইবে । 

পূর্বন্বত্ব (1190) দুই প্রকারের, বিশেষ ( 88.0018৫ ) ও সাধারণ 
( 86068] )। কোন বিশেষ বস্ত সম্পর্কে শ্রম বা দক্ষতা ব্যয়ের জন্য মজুরীর 
দাবি পূরণ না হওয়া পর্যস্ত এঁ বস্ত আটক রাখিবার অধিকারকে ( না ) 
বিশেষ পূর্বন্বত্ (7085:19018, 1197 ) বল হয় । সর্ববিধ দাবি পূরণ না হওয়। 
পর্যস্ত অপর পক্ষের সববিধ বস্ত আটক রাখিবার অধিকারকে সাধারণ পূ্স্বত্থ 
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( 897975] 1190) বলা ভয়। বিশেষ পূরস্বত্ব কোন বিশেষ বন্ত সম্পর্কে 
এবং শ্রম বা দক্ষতা ব্যয়ের বিশেষ দাবি সম্পর্কে প্রযোজ্য । সাধারণ পূর্বস্বত্ 
অধিকতর ব্যাপক ; ইহা৷ অধিকা রভুক্ত সর্ববিধ বস্তু সম্পর্কে সব্গগ্রকার পাওনার 
দাবিতে প্রযোজ্য । 
অধিনিয়মের ১৭১ সংখ্যক ধারায় সাহুকার বা ব্যাঙ্ক-বাবসায়ী (0%06৮5), 
আড়তদ্দার (8০7৪ ), ঘাটোয়াল ( 13219120618 ), উচ্চ আদালতের এটরী 
( 85৮০:29ড9 01৪, 1310 0০8৮) এবং বীমার দালাল (10119 10:01085 ) 
দ্িগকে সাধারণ পুবস্বত্রের অধিকার প্রদন্ত হইয়াছে । বাকী পাওনার দাবিতে 
ইহারা গচ্ছিত বস্ত মাত্রেই আটক রাখিতে পারেন; ক ব্যাঙ্ক হইতে বিনা 
জামিনে (*৮180০9৮ ৪৪০৪৮6৮) ৫০০২ টাকা ধার করে। পরে কিছু অলঙ্কার 
জামিন রাখিয়া সেই বাান্ হইতে ১০০০২ টাকা ধার করে। ক দ্বিতীয় খণ 
পরিশোধ করিলেও ব্যাঙ্ক অলঙ্কার প্রতার্পণ করিতে বাধ্য নহে । প্রথম খণও 
পরিশোধ না হওয়। পর্যন্ত ব্যাঙ্ক অলঙ্কার আটক বাখিবার অধিকারী । ব্যক্ত চুক্তি 
না থাকিলে (10. 69 81058913099 01 &0 85000799৪ 601001506) উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ 
ভিন্ন অপর কেহ সাধারণ পুবন্বত্বের অধিকার উপভোগ করিতে পারেন না। 


গচ্ছিভপ্রদানের সমাপ্তি (15700006100 01138100626 ) 

(১) বিনিদদিষ্ট (81)9019০) কালের জন্য গচ্ছিতপ্রদদান কর! হইয়া থাকিলে 
এঁ সময় অতিক্রান্ত হইলেই গচ্ছিতপ্রদানের সমাপ্তি হইবে । 

(২) বিনিরদিষ্ট প্রয়োজনে (107 & ৪1)80120 70820989 ) গচ্ছিতপ্রদান করা 
হইয়া থাকিলে, এ প্রয়োজন নিষ্পন্ন হইলেই গচ্ছিতপ্রদদনের সমাপ্তি হইবে | 

(৩) গচ্ছিতগ্রহীতা গচ্ছিত বস্তু সম্পর্কে গচ্ছিত প্রদানের শর্তবিরুদ্ধ কোন 
কার্ধ করিলে গচ্ছিতদাতী! গচ্ছিত প্রদানের সযাপ্তি করিতে পারিবেন ।-_ধা.১৫৩। 

(৪) গচ্ছিতদ্বাতা যে কোন সময়ে নিঃশুক্ক (8%6516008 ) গচ্ছিত 
প্রদানের সমাপ্তি করিতে পারিবেন ; কিন্তু নির্ধারিত সময়ের পূর্বে সমাপ্তি হেতু 
গচ্ছিতগ্রহীতার কোন ক্ষতি হইলে গচ্ছিতদাতা তাহা পূরণ করিতে বাধ্য 
হইবেন ।-ধা, ১৫৭ । 

(৫) গচ্ছিতদাতার অথবা গচ্ছিতগ্রহীতার মৃত্যু হইলে নিঃশ্ু্ধ ( প্্েঠ- 
8০৪৪ ) গচ্ছিতপ্রদানের সমাপ্তি হইবে | 


১৩৬ ণ চুক্তি আইন 


গচ্ছিত প্রদান ও তৃতীক্ব পক্ষ (0911705506 800. 10170 0816153 ) 

(১) যদি গচ্ছিতদাতা ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তি গচ্ছিত বস্ত দাবি করেন, 
তাহা হইলে তিনি গচ্ছিত বস্তর প্রতার্পণ স্থগিত রাখিবার জন্য এবং এ বস্ততে 
স্বত্ব সাব্যস্ত করিবার জন্ত আদালতে আবেদন করিবেন ।- ধা, ১৬৭। 

যদি আদালত গচ্ছিতদাতার পরিবর্তে আবেদনকারীকে বস্ত প্রত্যর্পণ 
করিবার নির্দেশ দেন তাহা হইলে গচ্ছিতগ্রহীতা সেই নির্দেশ মান্য করিতে 
বাধ্য। কিন্ত এরূপ আবেদন দাখিল হবার পূর্বেই যদি গচ্ছিতদাতাকে বন্ত 
প্রত্যর্পণ করা হইফা থাকে, তাহা হইলে গচ্ছিতগ্রহীতার কোন দায় থাকিবে 
থাকিবে না। তবে প্ররুত মালিককে বঞ্চনা করিবার উদ্দেশ্যে গচ্ছিতদাতার 
সহিত চক্রান্ত করিয়া তাহাকে বস্ত প্রতার্পণ করিলে, গচ্ছিতদীতা দায়মুক্তি দাবি 
করিতে পারিবেন না। গচ্ছিতগ্রহীতা সরল বিশ্বাসে (10. ৪০০৭ 1818) কাধ 
করিলে, তবেই দায়মুক্তির দাবি করিতে পারিবেন । ধা. ১৬৬। 

(২) যদি কোন তৃতীয় ব্যক্তি গচ্ছিতগ্রহীতীকে গচ্ছিত বস্তর অধিকার বা 
বাবহার হইতে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করেন, অথবা গচ্ছিত বস্তর কোনরূপ ক্ষাতি- 
সাধন করেন, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে গচ্ছিতগ্রহীতা অনধিকার প্রবেশ 
(8:9987%88), সংপরিবতিন (9০০9:910) বা ক্ষতিপূরণের দাবিতে মামলা 
আনয়ন করিতে পারিবেন। গচ্ছিতদাতাও এরূপ ক্ষেত্রে এ তৃতীয় বাক্তির 
বিরুদ্ধে মামলা করিতে পারিবেন । ধা, ১৮০ | 

(৩) এইরূপ মামলায় ক্ষতিপূরণ ব! উপশম (116) হিসাবে যাহা পাওয়া 
যাইবে তাহা গচ্ছিতদাতা৷ ও গচ্ছিতগ্রহীতার মধ্যে পরস্পরের স্বত্ব অনুসারে 
ব্টন হইবে । _ ধা, ১৮১। 

গচ্ছিতদীতা ও গচ্ছিতগ্রহীতার মধ্যে কে আদায় করিলেন তাহাদ্বার। 
বণ্টনের তারতম্য হইবে না, এবং একজন জাদায় করিলেই তদ্বারা অন্যজনের 
আদায় বন্ধ হইবে। 


প্রাপকের অধিকার (8856৪ ০1 81099: ০1 ৪০০৪ ) | 
আমরা পূর্বেই ( ধা. ৭১) দেখিয়াছি যেকোন ব্যক্তি অপরের দ্রব্য 
দেখিতে পাইক্স' নিজ হেপাজতে (95৪8০৫১) লইলে, তিনি গচ্ছিতগ্রহীতার সকল 


- গচ্ছিতপ্রদান ১৩৭ 


দায়িত্ব পালন করিতে বাধ্য থাকিবেন। অধিনিয়মের ১৬৮ ও ১৬৯ সংখ্যক 
ধারায় তাহাকে নিম্নলিখিতরূপ অধিকার প্রদান কর! হইয়াছে :₹_- 

(১) বস্তর প্রকৃত মালিক ভিন্ন অপর যেকোন ব্যক্তিকে তিনি এ বস্ত 
প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন । 


(২) এ বস্ত রক্ষণাবেক্ষণ, এবং উহার মালিকের সন্ধান করিবার জন্য তিনি 
স্বেচ্ছায় যে ব্যয় ও কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন € 6:০0৮19 &0. 99786 %০0102- 
68115 1008029 ) সেজন্য তিনি মালিকের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ পাইবার 
অধিকারী এবং তাহা না পাওয়া পর্ষস্ত তিনি এ বন্ধ প্রতার্পণ করিতে অস্বীকার 
করিতে পারিবেন । কিন্ত এ দাবির জন্য তিনি মামলা আনয়ন করিতে 
পারিবেন না, বস্ত আটক করিয়া রাখা ভিন্ন তাহার অন্য কোন প্রতিকার নাই। 
যদি ক্ষতিপূরণ পাইবার পূর্বেই তিনি এ বস্ত প্রত্যর্পণ করেন, তাহা হইলে 
তাহার প্রাপা আদায়ের কোন উপায় থাকিবে ন!। 

(৩) এ বস্ব ফেরত পাইবার জন্য মাপিক কোন পুরস্কার ঘোষণা করিয়! 
থাকিলে, প্রাপক ( ঠি?9:) এ পুরস্কারের জন্য মামলা আনয়ন করিতে 
পারিবেন এবং পুরস্কার না পাওয়া পর্যন্ত বস্তু আটক রাখিতে পারিবেন। 
এক্ষেত্রে বগ্ত প্রত্যর্পণের পরেও মামলা আনয়ন করিবার কোন বাধা 
নাই। , 

(৪) সাধারণতঃ প্রাপকের প্রাপ্তবস্ত বিক্রয়ের অধিকার নাই। কিন্ত 
প্রায়শঃ বিক্রয় হয় এই জাতীয় বস্ত হইলে এবং যদি যুক্তিসংগত চেষ্টা সত্বেও 
প্রকৃত মালিকের সন্ধান না পাওয়! যায়, অথবা যদি দাবি করা সত্বেও মালিক 
আইনসম্মত বায় (19ততি 0128789৭ ) প্রদ্দান করিতে অস্বীকার করেন, তাহা 
হইলে প্রাপক এ বস্ত বিক্রয় করিতে পারিবেন, 

(ক) যদি এ বস্ত পচনশীল হয় অথবা উহার মূল্যের অধিকাংশ নষ্ট 
হইবার আশংকা থাকে, অথবা 

(খ) যদি প্রাপকের আইনসম্মত ব্যয় (1%দ01 0587888) এ বস্তর মূল্যের 
ছুই-তৃতীয়াংশের সমান হয়।__ধা. ১৬৯ । 

বিক্রয়লন্ধ অর্থ হইতে প্রাপক নিজ বায় লইয়া বাকি টাকা মালিককে 
প্রদান করিবেন। 


১৩৮ চুক্তি আইন 
বন্ধক (019729 0: 0910 ) 


খণ পরিশোধের অথবা কোন অঙ্গীকার পালনের জামিন স্বপ কোন বস্তু 
গচ্ছিতপ্রদান করা হইলে তাহাকে বন্ধক ( 0190£6 ০: 70৪৮5 ) বলা হয়। 
এক্ষেত্রে গচ্ছিতর্দাতাকে বলা হয় বন্ধকর্দাতা (28%ঘ00::) এবং গচ্ছিত- 
গ্রহীতাঁকে বল! হয় বন্ধকগ্রহীতা (08%.7099 )1--ধা, ১৭২ । 

বন্ধকপ্রদান গচ্ছিতপ্রদানেরহ প্রক।প বিশেষ । স্বতরাং বন্ধক গ্রহীতা 
বন্ধকী' বস্ত সম্পর্কে যুক্তিসংগত যত্বু লইতে বাধা । তাহার এ বস্ত ব্যবহার 
কবিবার অধিকার নাই এবং তাহা করিলে বন্ধকী বস্তর যে ক্ষতি হইবে সেজন্য 
তিনি দায়ী হইব্নে। অধিকার হস্তান্তর ( 6:20919] 01 19085895)010 ) না 
হইলে বন্ধক প্রদান হইবে না, তবে বাস্তব (৪৫৮, ) অথবা অন্বয়াশিত 
(09008620069 ) হইতে পারে। সরকারী প্রতিভূতি (€০9৮91:110687) 
8600116198 ) বন্ধক প্রদান করিতে হইলে, হস্তাস্তরের পুবে উহা পৃষ্টাঙ্কণ 
(9090786 ) করা আবশ্তক । 


বন্ধকগ্রন্থীতার অধিকার (2৪50995 চ721)69 ) 


(১) খণ পরিশে'ধ অথবা অঙ্গীকার পালন (797107009008 01 8109 
0900199) হইলেই বন্ধকগ্রহীতা। বন্ধকী বস্ত প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হইবেন 
না। এ খণের সুদ বা বন্ধকী বস্তর দখল সম্পর্কে ব সংরক্ষণের জন্য তাহার যে 
প্রয়োজনীয় ব্যয় হইয়াছে তৎ্সমুদয় আদায় না হওয় পর্ধস্ত 'তিনি 'বস্ত আটক 
রাখিবার অধিকারী ।_ধা ১৭৩। 

ক তাহার গরুটি বন্ধক রাখিয়। খ-এর নিকট হইতে ১০০২ ধার কৰে। খ 
ক-এর নিকট হইতে ১০০২ টাকা, তাহার সুদ ও গরুটি রাখিবার ব্যয় আদায় 
করিতে পারিবে । 

(২) সাধারণতঃ যে খণের জন্ত বন্ধকী বস্ত জামিন দেওয়া হয়, সেই খণ 
ভিন্ন অন্ত কোন খণের জন্য বন্ধকগ্রহীতা এ বস্ত আটক রাখিতে পারেন না। 
কিন্তু চুক্তিতে এরূপ শত করা যাইতে পারে থে এ খণ ভিন্ন অন্য খণের জন্যও 
বন্ধকগ্রহীতা৷ বস্ত আটক করিতে পারিবেন। যদি কোন বিপরীত চুক্তি না 
থাকে (20 609 8089005 01805600308 6০ 806 ০০0৮: ) এবং বন্ধকগ্রহীতা 
বন্ধকদাতান্কে কোন নৃতন খণ প্রদান করেন, তাহা! হইলে ধরিয়া লওয়া হয় যে, 


গচ্ছিতপ্রদধান ১৩৯ 


বন্ধকদাতা বন্ধকী-বস্ততে নৃতন খণের জন্যও বন্ধকগ্রহীতার পৃ্ন্বত্বের অধিকার 
স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। -_ধা, ১৭৪। | 

(৩) বন্ধকী বস্ত সংরক্ষণের নিমিত্ত বন্ধক গ্রহীতীর যে বিশেষ ব্যয় 
€ 6য6501010%7ঘ 90920999 ) হইবে তাহা তিনি বন্ধকদাতার নিকট হইতে 
পাইবার অধিকারী ।-_ ধা. ১৭৫। 

(৪) যে খণ পরিশোধের বা যে অঙ্গীকার পালনের জামিন স্বরূপ 
বন্ধকপ্রদান হইয়াছিল, তাহা! নিধারিত সময়ে পরিশোধ বা পালন না! হইলে, 
(ক) বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকদাতার বিরুদ্ধে প্রাপ্য আদায়ের জন্ত মামলা করিতে 
পারেন এবং আম্মষংগিক প্রতিভূতি (০০1150921 8৪৫এ:৮ ) হিসাবে বন্ধকী 
বন্ত আটক রাখিতে পারেন; অথবা (খ) বন্ধকদাতাঁকে যুক্তিসংগত বিজ্ঞপ্তি 
(988908719 206199 ) প্রদান করিয়া বন্ধকী বস্ত বিক্রয় করিতে পারেন , 
অথবা (গ) বন্ধকী বস্তু বিক্রয় ও আপন প্রাপ্য আদায়ের জন্য মামলা 
করিতে পারেন । | 

বিক্রয়লন্ধ অর্থদ্বারা বন্ধকগ্রহীতার প্রাপ্য পরিশোধ না হইলে বাকী টাকার 
জন্য বন্ধাকদাতা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী (09:9077811% 11115) হইবেন এবং এ 
জন্য মামলা করা যাইবে । কিন্তু ঘি বিক্রয়লব্ধ অর্থ প্রাপ্য টাকা হইতে অধিক 
হয়, তাহা হইলে বন্ধকগ্রহীতা তাহার প্রাপা বুঝিয়া লইয়া বাকী টাকা 
বন্ধকদাতাকে প্রদান করিবেন ।- ধা, ১৭৬। 


বন্ধকদাতার অধিকার (1808৪ ০1 06 800৫) 

(১) নির্ধারিত সময়ে খণ পরিশোধে বা অঙ্গীকার পালনে ব্যতিক্রম 
(89918) হইলে, বন্ধকদীতা বন্ধকী বস্ত বিক্রয় হইবার পূর্বে পর্যস্ত তাহা 
খালাস বা মুক্ত করিতে পারিবেন কিন্তু সেক্ষেত্রে খেলাপ হেতু উদ্ভুত ব্যয় 
তাহাকে অতিরিক্ত হিনাবে অবশ্য গ্রদ্দান করিতে হইবে ।--ধা. ১৭৭। 


মালিক ভিম অপরের বন্ধক প্রদান (19289 5 2০০-০৪:) 

সাধারণতঃ বস্তর মালিক এ বস্ত বন্ধক প্রদানের অধিকারী । কিন্তু কোন 
কোন ক্ষেত্রে বস্তর মালিক না হইলেও বস্ত যাহার অধিকারে আছে একূপ 
ব্যক্িছ্বারা বন্ধকগ্রদান আইনে স্বীকৃত হইয়া থাকে। 


১৪৩ চুক্তি আইন 


(১) মালিকের সম্মতিক্রযে যে বাণিজ্যিক অভিকর্তার ( 208:0900115 
8890 ) অধিকারে বত বা বস্তর স্বত্বের দলিল আছে (15 20 00889581010 01 
8০০5 ০: 00058107609 ০ 61619 ০01 £০০৭৪) তিনি বাণিজ্যিক অভিকর্তী 
হিসাবে ব্যবসায়ের সাধারণ ধারা অনুসারে (10 805 01৭0 ০০0395 01 
১9810958 ) এ বস্ত বন্ধকপ্রদাঁন করিতে পারেন এবং ইহাতে মালিক আবদ্ধ 
থাকিবেন। বাণিজ্যিক অভিকর্তার বন্ধকপ্রদাণ করিবার প্রীধিকার € ৪৪৮/০- 
65) না থাকিলেও এরূপ বন্ধকপ্রদান সিদ্ধ (%৪110 ) হইবে যদি বন্ধক 
গ্রহীতা সরল বিশ্বাসে কার্য করিয্বা থাকেন এবং বন্ধকদাতার বন্ধকপ্রদানের 
প্রাধিকার নাই তাহ বন্ধক গ্রহণের সময় জানিতে না পারেন ।_ধাঁ, ১৭৮। 

ভারতীয় পণা-বিক্রয় অধিনিয়মের ২য় ধারায় বাণিজ্যিক অভিকর্তার সংজ্ঞা 
নির্ণয় করা হইয়াছে । যে বাণিজ্যিক অভিকর্তা ব্যবসায়ের সাধারণ ধার! 
অন্থসারে, বাণিজ্যিক অভিকর্তা হিসাবে, বস্ত বিক্রয় করিবার অথবা বস্ত জামিন 
রাখিয়া অর্থ সংগ্রহ করিবার প্রাধিকার পাইয়াছেন, বাণিজ্যিক অভিকর্তী 
বলিলে তাহাকেই বুঝাইবে। স্থতরাং দত্তরীভোগী অভিকর্তা (99200018900 
90976 ) অথবা দালাল ( 0:01:9: ) বন্ধক প্রদান করিতে পারিবেন । 

(২) বস্ত বিক্রয় হইবার পর যদি তাহা বিক্রেতার দখলে থাকে এবং 
বিক্রেতা উহা! বন্ধকপ্রদ্দান করেন, তাহা হইলে তাহা বৈধ গণ্য হইবে কি? 
& বস্ত পূর্বেই ধিক্রয় হয়৷ গিয়াছে তাহা! অবগত না হইয়া বন্ধক গ্রহীত। যদি 
সরল বিশ্বাসে কার্ধ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এ বন্ধকপ্রদান বৈধ গণা 
হইবে। যে বাক্তি কোন বণ্ড এক করিতে স্বীক্কুত হইয়া বিক্রেতার 
সম্মতিক্রমে মূল্য প্রদানের পূর্বেই বস্তর দখল পাইয়াছেন, তিনিও অনুরূপ ক্ষেত্রে 
বৈধ বন্ধকপ্রদান করিতে পারিবেন। 

(৩) বন্ধকী বস্ততে বন্ধকদাতার সীমাবদ্ধ স্বত্ব থাকিলে, এ স্বত্বের সীম। 
অবধি বদ্ধকপ্রদান বৈধ হইবে । ক রাস্তায় একটি ঘড়ি পাইল এবং ১০২ টাকা 
ব্যয় করিয়া তাহা মেরামত করাইল। পরে এ ঘড়ি ৫০ টাকার জন্য 
বন্ধকপ্রদান করিল। ঘড়ির প্রকৃত মালিক বদ্ধকগ্রহীতাকে ১০২ টাকা 
প্রদান কবিয়া ঘড়ি উদ্ধার করিতে পারিবেন । 

(৪) একাধিক মালিক থাকিলে তাহাদে4 মধ্যে যাহার দখলে বস্তু থাঁকিবে 
তিনি অপরাপর মালিকদের সম্মতিক্রমে এ বপ্ত বন্ধকপ্রদদান করিতে পারিবেন । 


গচ্ছিতপ্রদান ছি 


(৫) নিক্ষল যোগ্য (%০17819) চুক্তির অধীনে বস্তুর দখল পাইলেও 
দখলিকার চুক্তি প্রত্যাহৃত হইবার পূর্বে (৮৪1075 618 ০076250৮ 1৪ 
768010099 ) এ বস্ত বন্ধক প্রদান করিতে পারেন। ইহার হেতু এই যে, 
এইরূপ ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসম্মতি না থাকিলেও সম্মতির ফলেই বস্ত দখলে 
আসিয়াছে । কিন্তু যে ক্ষেত্রে কোনরূপ সম্মতিই থাকে না, সেক্ষেত্রে 
বদ্ধকপ্রদান অসিদ্ধ। চোরের কোন স্বত্ব জন্মে না এবং চোর কোন স্বত্ব 
প্রদান করিতে পারে না। 

এই প্রসংগে বলা আবশ্যক যে, আমর! 018789 বা 180, 100768889 এবং 
1151)001090881012 বুঝাইতে একমাত্র বন্ধক শব্$ ব্যবহার করিয়া থাকি ; কিন্ত 
790১ 100106889 ও 1000 00998102এর মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ বর্তমান । অল্প- 
কথায় বলা যায় যে, 015089 ব। 78তম অস্থাবর সম্পত্তি (070৮819 0:0109:5) 
সম্পর্কে প্রযোজ্য কিন্তু 20০:688৫9 স্থাবর সম্পত্তি (10100958016 [01965 ) 
সম্পর্কে প্রযোজ্য । যে বস্তু 2%ত্ করা হয় তাহ! খণদাতার দখলে থাকে, কিন্তু 
[20265889 করা! সম্পত্তি দাতা বা গ্রহীতা যে কোন পক্ষের দখলে থাকিতে 
পাবে । যে বস্ত 2৪ করা হইয়াছে তাহ! উদ্ধার হইবার পূর্বে পুনরায় 082 
করা চলে না, কিন্ত একই সম্পত্তির একাধিক ০:88889 থাকিতে পারে । 

কোন বস্ত 29 করিলে খণদাতাকে এ বস্তর দখল প্রদান করিতে হয়। 
কিন্ত অনেক সময় অস্থাবর সম্পত্তির জামিনে (০2. 629 ৪9০প1৮৮ 0৫ 200৪৮19 
0:02৩৮5 ) খণ প্রদান কর! হয় যদিও খণদাতাকে এ সম্পত্তির দখল প্রদান 
করা হয় না) এ সম্পত্তি হইতে খণ আদায়ের অধিকার মাত্র খণদাতাকে 
প্রধান করা হয়। ইহাকেই ৮5০609০৪6০0 বলে। অস্থাবর সম্পত্তির 
মর্টগেজ (10026898901 20058)199 ) নামেও ইহাকে অভিহিত করা হয়। 

79062508610) এবং 2৪0 এই উভয় ক্ষেত্রেই অস্থাবর সম্পত্তি লইয়! 
কারবার। 7১%দ-এর ক্ষেত্রে যাহা জামিন প্রদান করা হয় তাহা! খণদাতার 
দখলে থাকে, 1:51১0639০98০0-এর ক্ষেত্রে তাহা সাধারণতঃ খণ গ্রহীতার 
দখলে থাকে । 

সুতরাং 0805 100:08889, এবং 1050০90698৮107, পৃথক পৃথক ভাবে 
বুঝাইতে আমরা যথাক্রমে অস্থাবর সম্পত্তির বন্ধক, স্থাবর সম্পত্তির বন্ধক এবং 
স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকের পদ্ধতিতে অস্থাবর সম্পত্তির বন্ধক বলিতে পারি। 


০শঞ্থজস্ণ ল্লিন্জ্েদ 
প্রতিলিধিত 


(52205 ) 


মে বাক্তি অপরের পক্ষে কোন কার্ণ করিবার জন্য অথবা তৃতীয় পক্ষের 
সহিত কোন লেনদেনে অপরের স্থলাভিষিক্ত হইয়া কর্তব্য পালনের জন্য (6০ 
£610-999)0% ) নিযুক্ত হন তাহাকে প্রতিনিধি (8£909 ) বলা হয় | ধা, ১৮২। 

যাহার পক্ষে প্রতিনিধি কার্ধ করেন অথবা যাহাম় স্থলাভিষিক্ত হইয়া! 
থাকেন তাহাকে এ প্রতিনিধির সম্পর্কে প্রধান (1109108] ) বলা হয় । বাম 
তাভার পক্ষে একশত মণ পাট কিনিবার জন্য শ্যামকে নিযুক্ত করিল। এক্ষেত্রে 
বম ও শ্যাম যথাক্রমে প্রধান ও প্রতিনিধি 1 প্রধান (02001) ও তৃতীয় 
পক্ষের মধো চুক্তিগত সম্পর্ক €(9০20:80৮0 7616600 ) স্থীপন করাই 
প্রন্িনিধির কাজ | প্রতিনিধি এ হই পক্ষের সংযোগ সাধন করিয়া থাকেন । 
ঈংরাজী আইনে প্রতিনিধিত্বের (890০5 ) সংজ্ঞায় বল। জ্ইয়াছে, “ততীয় 
পক্ষের সহিত অপর কোন ব্যক্তির আইসংগত সম্পর্ক (16881 79170012) 
স্বাপনের জন্ত কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা 1” ইহাতে গ্রতিনিধিত্বের 
অন্থনিহিত উদ্দেশ্য স্পষ্ট কবিয়া বলা হইয়াছে। 

সাধারণতঃ প্রতিনিধি নিযুক্ত কবিপার সমর তাহার প্রাধিকার-সীমা। 
(50078 01 %06৮090৮৮ ) নির্িউ করিয়া দেজধু ত্য । এ প্রাধিকার-সীম। 
লঙ্ঘন না করিয়া প্রতিনিধি খে সক কাধ করিবেন তাহাদ্বাধা প্রধান আবদ্ধ 
থাকিবেন। এরূপ কাধ গ্রধান কর্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে গণ্য হইবে । আইনের 
একটি সুত্রে (82100 ) বলা হইয়াছে যে,_বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্র ব্যতীত, 
চুক্তি সম্পাদন করিবার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি যাহা কিছু ম্বয়. করিবার 
অধিকারী, তৎ্সমুদয় তিণি অপর ব্যক্তিদ্বারা করাইবার অধিকারী 
( 44110808597 & 1080. 090011)869716 69 201301:8,00178৬ 00 01 10170991 
1967085৮900 1 &206]08£”” )১ অর্থাৎ সাধারণ ক্ষেত্রে যে কোন বাক্তি 
প্রতিনিধির মাধ্যমে কাষ সম্পাদন করিবার অধিকারী । আইনের অপব একটি 
সুত্রে বলা হইয়াছে,_যে বক্তি অপরের ছ্বাপ] কার্য সম্পাদন করেন, তিনি স্বয়ং 


প্রতিনিধিত্ ১৪৩ 


উহা সম্পাদন করেন (:৫%%5 100 161 51514779626 1761 86, 1) ৮০ 0068 
0 80061090098 105 171008811. )। 

এই ন্ুত্র ছুইটি বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রধান ও তৃতীয় 
পক্ষের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন সংঘটন করিবার উদ্দেশেই প্রধানত: প্রতিনিধি 
নিষুক্ত হয়। চুক্তি সম্পাদন হইলে প্রথম ও তৃতীয় পক্ষ তাহাদ্বারা আবদ্ধ হন, 
গ্রতিনিধি যে কার্য সম্পাদন করেন তাহা প্রধান স্বয়ং সম্পাদন করিয়াছেন 
গণ্য হয়। স্বতরাং প্রধান ও তৃতীয় পক্ষ,__এই উভযেরই চুক্তি সম্পাদন 
করিবার যোগ্যতা থাকা একাস্ত আবশ্যক । প্রতিনিধির চুক্তি সম্পাদনের 
যোগ্যতা থাকাব আবশ্যকতা নাই। একজন নাবালকও প্রতিনিধি নিযুক্ত 
হইতে পাবে, এবং তাহার কার্ধদারা প্রধান আবদ্ধ থাকিবেন। তবে অবশ্য 
ফেক্ষেত্রে প্রধান ও প্রতিনিধির মধ্যে প্রতিনিধিত্বের চৃক্তি ( 9005৫8 01 
8890০ ) প্রবর্তনের প্রশ্ন উঠিরে, সেক্ষেত্রে প্রতিনিধিক চক্তি সম্পাদনের 
যোগ্যতা বা তাহার অন্ডাবেব উপর অনেক কিছু নির্ভর করিবে ( পা. 
১৮৪ ডরষ্টব্য )। 

গ্রধান (170911)8] ) স্বয়ং কোন চুক্তি সম্পাদন করিলে এবং তাহার কোন 
কাধ হইতে দায় জন্মিলে তাত] যেরূপভাবে প্রবতন (9210769 ) করবা যায় 
এবং তাহার যে যে বিধিসংগত পরিণাম (19ধুণ। 009800679 ) হস, 
প্রতিনিধির মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদিত হইলে এবং প্রতিনিধির কার্য হইতে 
দায় উদ্ভুত হইলে তাহা অন্তরূপ ভাবে প্রবর্তন করা যাইবে এবং তাহার 
অনুরূপ বিধিসংগৃত পরিণাখ হইবে ।-ধা ২২৬। 

উদ্দাহরণ £-- 

(ক) খ পণ্যবিক্রয়ের জগ্য শিঘুক্ত প্রতিনিধি; ইহ| জানিয়াই ক খ-এর 
নিকট হইতে পণ্য ক্রয় করে। কিন্খ কাহার প্রতিনিধি তাহ ক অবগত 
নহে। খ-এর প্রধান (978578]) ক-এর নিকট & পণোর মুলা দারি করিবার 
অধিকারী | তিনি এ দাবির মামলা করিলে, ক এন্সপ দাবি" করিতে পারিবে 
না যে তাহার নিকট খ-এর খণ পরিশোধ হিসাবে এ টাকা প্রযুক্ত হইবে। 

(খ) ক খ-এর পক্ষে অর্থগ্রহণ করিবার 'প্রাধিকার প্রাপ্ত গ্রতিনিধি। ক 
গ-এর নিকট হইতে খ-এর' প্রাপ্য টাকা গ্রহণ করে। ইহাদ্বারা & টাকা 
সম্পর্কে খ-এর নিকট গ-এর দায় পরিসমাপ্ত হয় । 


১৪৪ চুক্তি আইন 


আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে প্রতিনিধির কার্ধদ্বারা প্রধান (07150109] ) 
আবদ্ধ হইয়! থাকেন। সুতরাং এইরূপ বন্ধন জন্মিলেই তাহাছ্ারা 
প্রতিনিধিত্বের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইবে । যে ক্ষেত্রে এক ব্যক্তির অন্ুকুলে কোন 
কার্য করিলে তদ্বারা & অপর ব্যক্তি আবদ্ধ হইবেন, সেইক্ষেত্রেই প্রতিনিধিত্বের 
সম্পর্ক বিগ্যমান বুঝিতে হুইবে। ফেক্ষেত্রে এরূপ বন্ধন জন্মে না, সেক্ষেত্রে 
প্রতিনিধিত্বের সম্পর্ক নাই । স্থৃতরাং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত স্ত্রী তাহার 
স্বামীর প্রতিনিধি গণ্য হইবেন না। কিন্তু যাহাকে মোক্তারনামা (0০9: ০01. 
806০29 ) প্রদান করা হইয়াছে তিনি এ মোক্তারনামায় লিখিত উদ্দেশ্ট 
সম্পর্কে প্রতিনিধি গণ্য হইবেন । 

প্রধান ও প্রতিনিধির সম্পর্ক প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক হইতে পৃথক। এই 
দুইয়ের মধ্যে কিছু সাদৃশ্ত থাকিলেও যথেষ্ট পার্থক্য বিছ্ধমান। প্রতিনিধি ও 
ভৃত্য উভয়কেই নিযুক্ত করা হইয়া থাকে । নিয়োগকর্তার সহিত তৃতীয় 
পক্ষের আইনগত সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশে প্রতিনিধি নিযুক্ত হয়; কিন্তু 
এইবপ সম্পর্ক স্থাপন ভূত্যের আবশ্তকীয় কর্তব্যের অন্তভু্ত নহে। প্রতিনিধি 
কি কার্য করিবেন সে সম্পর্কে প্রধান (71100108] ) নির্দেশ প্রধান করিবার 
অধিকারী, কিন্তু প্রভু-ভৃত্যের ক্ষেত্রে ইহা ছাড়াও কি উপায়ে এঁ কার্য সম্পন্ন 
করিতে হইবে নিয়োগকর্তী সে সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করিতে পারেন। 
নিয়োগকর্তার আইনান্গ নির্দেশে অনুসারে প্রতিনিধি তাহার প্রাধিকার 
ব্যবহার করিবেন (936:0198 199 8,061001165 ) সনোহ নাই, কিন্ত তিনি 
নিয়োগকর্তার আবেক্ষাধীন নহেন (206 82097. 609 ৪0109718102. )) 
পক্ষান্তরে ভূতাকে প্রভুর সাক্ষাৎ নিয়ন্ত্রণাধীনে (80061 6109 17010601869 
০০26:০] ) কার্ধ করিতে হয় এবং এঁ সম্পর্কে প্রভুর যুক্তিসংগত সর্বগ্রকার 
আদেশ মান্য করা তাহার পক্ষে বাধ্যতামূলক । 

ফেক্ষেত্রে কার্ধপ্রণালী (7280050০£ 80108 80৩ অ০:) ঠিকাদারের 
নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে, সেক্ষেত্রে ঠিকাদারকে স্বাধীন ঠিকাদার (17096092097 % 
090878050: ) বলা হইয়! থাকে । কোন নির্দিষ্ট কার্ধ সম্পাদনের জন্য তিনি 
নিযুক্ত হইয়া থাকেন বটে, কিন্ত এ কার্য তিনি স্বাধীনভাবে সম্পাদন করেন, 
নিয়োগকর্তা তাহার কার্য নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন না বা তাহার কার্ষে হস্তক্ষেপ 
করিতে পারেন না। পক্ষান্তরে ঠিকাদার কোন তৃতীয় পক্ষের মহিত চুক্তিতে 


প্রতিনিধিত্ত ১৪৫ 


নিয়োগ-কর্তীকে আবদ্ধ করিতে পাবেন না । সুতরাং ঠিকাদার প্রতিনিধিও 
নহেন, ভূত্যও নহেন। 


প্রতিনিধির শ্রেণী বিভাগ (101997606 [01005 0৫ 466063 ) 


নিয়োগকতার সহিত প্রতিনিধির সম্পর্কের প্রকৃত ম্বরূপ এবং প্রতিনিধির 
অধিকার-মীমা উভয় পক্ষের চুক্তি বা করার ছারা সাবাস্ত হইয়া থাকে । কিন্তু 
এরূপ অনেক স্থপরিচিত প্রতিনিধিত্বের চুক্তি প্রচলিত আছে যাহাতে অধিকার 
এবং কর্তব্য ব্যবসায়ের বীতি ও প্রথা (০5860]0 ৪20. 08289) দ্বার! সুনির্দিষ্ট | 
এই সকল চুক্তির শ্রেণীবিভাগ হইতে প্রতিনিধির শ্রেণীবিভাগ করা 
হইয়া থাকে । 

(১) দালাল (73:০9: )--দালাল নিজ নামে ক্রয়-বিক্রয় করেন না বা 
নিয়োগকত্ণর পণ্য বা সম্পত্তি নিজ দখলে রাখেন না । ক্রেতা ও বিক্রেতার 
মধ্যে সংযোগ স্থাপন করাই তাহার কাজ। ক্রেতা ও বিক্রেতা সনাসরি চুক্তি 
সম্পাদন করেন। চুক্তি সম্পাদিত হইলে দালাল উভয় পক্ষ হইতেই দালালি 
(10:05:55 ) পাইয়া থাকেন । ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যোগাযোগ 
স্কাপন করিবার পারিশ্রমিক হিসাবেই দালালি প্রদান করা হয়। 

€২) আড়তদার (ড৮০৮০:)- ইহারা একশ্রেণীর বাণিজ্যিক প্রতিনিধি | 
নিয়োগকর্তা ইহাদের দখলে পণ্যদ্রবা ন্যস্ত করিয়া থাকেন এবং আড়তদারগণ 
এই পণ্য নিজ নিজ নামেই বিক্রয় কবেন। বিক্রয় সম্পর্কে ইহাদের বিবেচনার 
অধিকার €(91802951008গ5 9080021৮5 ) থাকে । আড়তদার ধারে বিক্রয় 
করিতে পারেন, পণ্য বন্ধক রাখিতে পাবেন এবং প্রতিনিধি হিসাবে তাহার 
দখলে যে পণ্য আছে তৎসম্পর্কে তাহার সাধারণ পুবস্বত্ব (£9097%] 
1190.) জন্মিয়] থাকে । 

(৩) দল্ত্ররিভোগী প্রতিনিধি (002001195101) 4£9106)- দস্তরিভোগী 
প্রতিনিধি নিজনামেই নিয়োগকর্তার পক্ষে বাজারে সুবিধা দরে ক্রয়-বিক্রয় 
করিয়া থাকেন । অনেক ক্ষেত্রে ইহারা মালিকের নিকট হইতে পণ্যের দখল 
পাইয়া থাকেন। 

(৪) আশ্বাপী প্রতিনিধি (191 05867548৪০৮ )-_-এই শ্রেণীর 
গ্রতিনিধি অতিরিক্ত দস্তরির বিনিময়ে এরূপ আশ্বাস প্রদান করেন যে, 


৯১৩ 


১৪৬ চুক্তি আইন 


যাহাদের সহিত তিনি চুক্তিবদ্ধ হইবেন তাহার! প্রত্যেকেই যথাযথ চুক্তিপুরণ 
করিবে, অর্থাৎ যাহাদের নিকট ধারে মাল বিক্রয় করা হইবে তাহারা 
প্রত্যেকেই মূল্য প্রদান করিবে। এই আশ্বাস প্রদ্দানের জন্য যে অতিরিক্ত 
দস্তবি গ্রদ্দান করা হয় তাহাকে আশ্বীপী দস্তরি (991 0:90919 00100019810 ) 
বলে। আশ্বাসী প্রতিনিধির মাধ্যমে ঘে মাল বিক্রয় হয় তাহার মুল্যের কোন 
ংশ অনাদায় থাকিলে আশ্বামী প্রতিনিধিকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হয়। 

(৫) নিলামদার (450610989:)__নিলামদ্রার নিয়োগকর্তার পণ্য 
নিলামে বিক্রয় করেন, অর্থাৎ প্রকাশ্ঠ প্রতিযোগিতায় সর্বোচ্চ ডাকে (1)181১৩-$ 
90) বিক্রয় করেন। বিক্রয়ের পূর্বমূহর্ত পর্ধন্ত নিলামদার নিয়োগকর্তার 
প্রতিনিধি ; কিন্ধ বিক্রয়ের পরেই তিনি শ্রেতার প্রতিনিধি হিসাবে কার্য করেন । 
তিনি নিজ নামে ক্রয়-মুল্যের জন্য ক্রেতার বিরুদ্ধে মামলা করিতে পারেন । 
নিজ পারিশ্রমিকের জন্য পণ্যেব উপর তাহার বিশেষ পূর্বন্বত্ব (1%6100187 
1190.) জন্মিয়া থাকে । 

প্রধিকার-সীমা অন্যায়ী (809011105 60 6৮৪ 95%690601 806000118 ) 
শেণীবিভাগে ছুই শ্রেণীর প্রতিনিধি দেখিতে পাওয়া যায়, সাধারণ প্রতিনিধি 
(97921 8906৪ ) এবং বিশেষ প্রতিনিধি (91)90181 %69765 )1 সাধারণ 
প্রতিনিধি কোন একটি বিশেষ বাবসায় বা বিষয় সম্পফিত সর্ববিধ কাধে 
নিয়োগকর্তার প্রতিনিধিত্ব করিয়া থাকেন । বিশেষ প্রতিনিধি কোন বিনির্দি্ট 
প্রয়োজনে (8৪]090150 10011)999 ) নিঘুক্ত হইয়ী থাকেন, তাহার প্রাধিকার 
এ কাম বা প্রয়োজনে সীমাবদ্ধ । আড়তদার ও দস্তরিভোগী প্রতিনিধি 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধারণ প্রতিনিধি । সাধারণ প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে 
আমমোক্তার নাগা (5৩0618110৬৪ 01 ৮৮6০০ ) সম্পাদন করা হয়। 
বিশেষ প্রতিনিধির ক্ষেত্রে বিশেশ (মোক্তারনামা ( 819088,1) 1)061 ০01 
8060৮০9 ) সম্পাদন করা হয়। বিশেষ প্রতিনিধির সহিত যিশি কারবার 
করিবেন, প্রতিনিধির প্রাধিকার-সীমা সম্পর্কে অবহিত থাকা তাহারই দায়িত্ব । 


প্রতিনিধিত্ব সৃষ্টি ( 0988100. 01 £৫61005 ) 
অন্যান্য চুক্তির হ্যায় প্রতিনিধিত্বের চুক্তিও বাক্ত অথবা বিবক্ষিত ( ৪0995 
0৮ 000119৭) হইতে পাবে। কিন্ঠ প্রতিনিধিত্বের চুক্তিতে পণ (90738988102) 
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অপরিহার্য গণা হয় না (ধা ১৮৫) তবে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 
ফেক্ষেত্রে প্রতিনিধি কোন পণ প্রাপ্ত হন নাই সেক্ষেঞ্জে তিনি স্বেচ্ছাপ্রবুত্ত 
বা নিশুন্ক প্রতিনিধি মাত্র (£:%8816008 ৪8926 ), এবং তাহাকে যে কার্ষ 
সম্পাদনের ভার প্রদত্ত হইয়াছে তাহা সম্পাদন করিতে তিনি বাধ্য নহেন। 
কিন্ত তিনি যদি এ কার্য আরম্ভ করেন তাহা হইলে প্রধানের সন্ধষ্টিবিধান পৃবক 
(6০9 6০ ৪0131296100, 0৫ 606 10919] ) এ কাধ সম্পাদন করিতে তিনি 
বাধ্য থাকিবেন। 

পূর্ব অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, ব্যক্ত চুক্তি ও বিবক্ষিত চুক্তি এই ছুই 
উপায়ে প্রতিনিধিত্বের সৃষ্টি হইতে পারে। ইহা! ভিন্ন বাদ-বন্ধ বা স্বীরুতির 
বাধা (5৮০91), প্ররোচনা বা বিশ্বাসোৎপাদন (১০19106 ০০6), আবশ্যকতা 
(090988165 ) এবং অনুসমর্থন (28818986009 ) দ্বারাও গ্রতিনিধিত্বের উদ্ভব 
হইয়! থাকে । 

(১) ব্যক্ত চুক্তিদ্বার৷ (0 9210:938 ০0:৪০৮)--প্রতিনিধিত্বের চুক্তি 
মৌখিক (০7) বা লিখিত (ছ6692) হইতে পাবে। প্রতিনিধিত্ব স্থষ্টির 
লিখিত চুক্তি সাধারণতঃ মোক্তারনাম। (0০৮8: 01 &6692088) সম্পাপনদ্বার। 
হইয়া থাকে । ইহাদ্বারা নিয়োগকর্ত!র পক্ষে প্রতিনিধিবপে কাধ করিবার 
প্রাধিকার প্রদান করা হয়। মোক্তারণামায় যে নকল শর্ত লিপিবদ্ধ থাকে, 
প্রতিনিধি তাহা মান্য করিতে বাধ্য। এই শর্তসমূহে বণিত প্রাধিকারের 
সীমাভেদে মোক্তীরনাম। বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়া থাকে । 

(২) বিবক্ষিত চুক্তিদ্বারা (1) 11001)1190 00078,06 )--উভয় পক্ষের আচরণ, 
অবস্থান (9159৪৮:০০) অথবা ঘটনার পরিস্থিতি বা আবশ্তকতা হইতে বিবঞ্ষিত 
চুক্তির উদ্ভব হইতে পারে। স্থতরাং স্বীকৃতির বাধা (998০1091), বিশ্বাসোৎপাদন 
বা প্ররোচনা (9০181058 ০৮) ও আবশ্ুকত। (990855165) দ্বার সট প্রতিনিধিত্ব 
বিবক্ষিত গ্রতি নিধিত্বের (100101190. 86005) অস্তভুক্ত | 

(৩) স্বীকৃতির বাধাদ্বারা (৮১ 9৪০7০০1)-যেক্ষেত্রে এক ব্যক্তি তাহার 
বাক্য বা আচরণ দ্বাবা ইচ্ছাপূর্বক অপর কোন ব্াক্তিকে কোন পরিস্থিতি বা 
তথ্যের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে প্ররোচিত করিয়াছেন এবং এ দ্বিতীয় 
ব্যক্তি & বিশ্বাস অনুযায়ী কোন কার্য করিয়াছেন, সে ক্ষেত্রে প্রথম ব্যক্তি এ 
পরিস্থিতি বা তথ্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ইহাকেই 


5৪৮ চ্ক্তি আইন 
হ্বীকৃতির বাধা বলা হয়। স্বীকৃতির বাধা হইতে প্রতিনিধিত্বের হষ্টি হইতে 
পারে। 

প-এর উপস্থিতিতে এবং প শুনিতে পায় এরূপভাবে, ক নিজেকে প-এর 
প্রতিনিধি বলিয়! খ-এর নিকট পরিচয় প্রদান করে, এবং প এই উক্তির প্রতিবাদ 
(99268810609) করে না। ক প-এর প্রতিনিধি, এইরূপ বিশ্বাস করিয়! খ 
ক-এর সহিত লেনদেন আবম্ভ করে । এই লেনদেনে প আবদ্ধ থাকিবে এবং 
তাহার খ-এর সহিত মামলা হইলে প এরূপ বলিবার অনুমতি পাইবে না যে ক 
তাহার প্রতিনিধি নহে। ক প্রকৃতপক্ষে তাহার প্রতিনিধি না হইলেও প এরূপ 
বলিবার অনুমতি পাইবে না, যেহেতু প পূর্বে নিজ আচরণদ্বারা খ-এর বিশ্বাস 
জন্মাইয়াছে যে ক তাহার গ্রতিনিধি এবং খ তন্ুযায়ী কার্য করিয়াছে । 

(৪) প্ররোচনাদ্বারা (৮ 1.016158 ০৪৪) ইহাকে স্বীকৃতির বাধার 
নামাস্তর বলা যায়। তবে স্বীকৃতির বাধা ও প্ররোচনার মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য 
আছে। স্বীকৃতির বাধাদ্বারা স্ুষ্ট প্রতিনিধিত্বে গ্রধানের (01001081) নিক্ষিয় 
সমর্থন থাকে, কিন্ত প্ররোচনাদ্ারা স্ষ্ট প্রতিনিধিত্বে সক্রিয় সমর্থন থাকে । উভয় 
ক্ষেত্রেই অবশ্য বিশ্বাসোৎপাদন করা হয় । 

রাম তাহার ভৃত্য মারফত মুদিখান! হইতে প্রতি সপ্তাহে ধারে মাল ক্রয় 
করে। একদফায় ভৃত্য তাহার নিজের জন্য কিছু মাল এ মুদিখান! হইতে 
ধারে ক্রয় কবিল। ইহার মূল্য প্রদানের জন্য রাম দায়ী হইবে, কারণ রামের 
আচরণ হইতে মুদির এরূপ বিশ্বাস করিবার সংগত কারণ রহিয়াছে ঘে, রাম এ 
ভৃত্যকে ধারে মাল ক্রয় করিবার প্রাধিকার প্রদান করিয়াছে । 

লক্ষ্য করিতে হইবে যে, স্বীরূতীর বাধা ও প্রর্যেচনা উভয় ক্ষেত্রেই 
বিশ্বাসোৎপাদনে প্ররোচিত করা হইয়াছে। প্রথম ক্ষেত্রে প সম্পূর্ণ নিক্রিয় 
ছিল, তাহার মৌনতাই সম্মতির লক্ষণ ধরা হইয়াছিল। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে রাম 
সক্রিয়ভাবে ভূত্য মারফত ধারে মাল ক্রয় করিয়! বিশ্বামোৎপাদন করিয়াছিল । 

(৫) আবশ্যকতা হইতে (০1 55০৪৪৪৮ )--সময় সময় এরূপ পরিস্থিতির 
উদ্ভব হয় যে, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত হইয়! কার্য করিতে 
বাধা হন। এইরূপ ক্ষেত্রে আবশ্তকতা হইতে প্রতিনিধিত্বের স্থষ্টি হইয়া থাকে । 
অবশ্য এইরূপ পরিস্থিতি সাধারণ শ্রেণীভুক্ত নহে, এবং কোন্‌ কোন্‌ অবস্থায় 
এইরূপ প্রতিনিধিত্ব স্ট্টি হইতে পারে সে সম্বন্ধে বিশদভাবে নির্দেশ প্রদত্ত 
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আছে। সাধারণ নিয়মে স্বামী স্ত্রীর প্রতিনিধি নহেন বা! স্ত্রী স্বামীর প্রতিনিধি 
নহেন। কিন্ত স্বামীপরিত্যক্তা স্ত্রী ধারে প্রয়োজনীয় ভ্রব্যাদি (06095881198) 
ক্রয় করিলে তিনি স্বামীর প্রতিনিধি গণ্য হইবেন এবং স্বামী এ ভ্রব্যাদির মূল্য 
পরিশোধ করিতে বাধ্য হইবেন। কিন্তু যে ক্ষেত্রে স্বামীপরিত্যক্তা৷ স্ত্রী স্বামীর 
নিকট হইতে উপযুক্ত ভাতা! (৪110%80০9 ) পাইয়া থাকেন, সেক্ষেত্রে তিনি 
স্বামীর প্রতিনিধি গণ্য হইবেন না। সেইরূপ, মালের বাহক (০8767 ০৫ 
৪০০৭৪ ) আপত্কালে বা দুর্ঘটনায় পতিত হইলে, মালের মালিকের প্রতিনিধি 
বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তিনি মালের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে ব্যয় করিবেন 
মালিক তাহা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন। বেলযোগে একটি ঘোড়া 
প্রেরিত হইল, কিন্তু গ্তবাস্থানে পৌছিলে মালিক ঘোড়াটি খালাস না করায় 
স্টেশন-মাস্টার উহার দীনাপানির ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইলেন। এক্ষেত্রে 
স্টেশন-মাস্টার প্রতিনিধি গণ্য হইবেন এবং তিনি যে ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন 
তাহা ঘোড়ার মালিকের নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবেন । 

আবশ্তকতা হইতে যে প্রতিনিধিত্ব সৃষ্টি হইবে তাহাতে নিয্ললিখিত শর্ত 
প্রতিগালিত হওয়া আবশ্যক :--(ক) অপরের প্রতিভূ হিসাবে কার্ধ করিবার 
প্রকৃত আবশ্যকতা বিদ্যমান ছিল, (খ) প্রতিনিধির পক্ষে প্রধানের নির্দেশ 
লওয়া সম্ভব হয় নাই, (গ) প্রতিনিধি পরিস্থিতি অনুযায়ী যুক্তিসংগত কাধ 
করিয়াছেন এবং (ঘ) প্রতিনিধি বিশ্বস্ততার সহিত কার্ধ করিয়াছেন । 

বল। বাহুল্য, স্বীকৃতির বাধা, প্ররোচনা বা আবশ্যকত! হইতে যে 
প্রতিনিধিত্বের স্থষ্টি হয় তাহ! সমস্তই বিবক্ষিত চুক্তির অন্তর্গত। 

(৬) অন্গসমর্থন দ্বারা (৮৮ 75618086100 )-_ নির্দেশ বহিভূতি কোন কাধ 
সম্পাদন হইবার পর তাহাতে স্বীরূতি প্রদদান করাকেই অন্ুসমর্থন বলে। 
ক খ-এর জন্য দশ মণ গম ক্রয় কবে, কিন্তু ক খ-কে তাহার প্রতিনিধি নিষুক্ত 
করে নাই বা গম ক্রয় করিবার কোন নির্দেশ প্রদীন করে নাই। এক্ষেত্রে 
গম ক্রয়ের সংবাদ জানিয়া খ এ গম গ্রহণ করিলে খ কর্তৃক উক্ত ক্রয় 
অন্ুসমধিত বল! হইবে এবং ক এ ক্রয়ের তারিখ হইতে খ-এর প্রতিনিধি গণা 
হইবে। বলা বাহুল্য, খ এ গম গ্রহণ না কবিলে প্রতিনিধিত্ব স্টি হইবে না 
এবং ক এ ক্রয়ের জন্ত দায়ী থাকিবে। 

অনুসমর্থন ব্যক্ত বা বিবক্ষিত (92%0:988 ০: 1001160 ) হইতে পারে, 


১৫০ চুক্তি আইন 
অর্থাৎ মৌখিক বা লিখিত স্বীকৃতির দ্বারা অথবা আচরণদ্বারা স্বীকৃতি জ্ঞাপন 
করিয়া অন্ুসমর্থন হইতে পারে। 

অশ্লসমর্থনে পূর্বপ্রভাব ( 29620809069 679০% ) জন্মে, অর্থাৎ যে সময়ে 
অন্ুসমধিত কার্য অন্ষঠিত হইয়াছিল সেই সময় হইতে চুক্তি বলবৎ হয়। 
ইতিমধ্যে তৃতীয় পক্ষ লেনদেন প্রত্যাহার করিলেও এ প্রত্যাহার কার্ধকরী 
হইবে না। ল একটি প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালকের নিকট (775258108 
81:9০6০:) এক প্রস্তাব প্রদান করেন। নির্বাহী পরিচালক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে 
এ প্রস্তাবে স্বীকৃতি প্রদান করেন, যদিও ইহ করিবার তাহার প্রাধিকার ছিল 
না। অতঃপর তিনি এ প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়া প্রতিষ্ঠানের নিকট বিজ্ঞপ্তি 
€ 2০8০৪) প্রেরণ করেন। পরে প্রতিষ্টান কর্তৃক এ প্রাধিকারহীন স্বীকৃতি 
( 07700170৭৫3 80061089095 ) অন্ুপমধিত হয়| বিচারে ধার্ধ হয় যে, 
অন্ুসমর্থন স্বীঞ্তি গ্রদদানের সময় হইতে কার্ধকরী এবং প্রস্তাব প্রত্যাহার 
কাধকরী হইবে না। স্বীকৃতি প্রদানের পরে প্রস্তাব প্রত্যাহার হইতে পারে 
না (3918010 চ58:60915 %. 19700916) 1888. 00. 00, 995 01 

কিন্তু ফেক্ষেত্রে স্পষ্টই অন্ুসমর্থনসাপেক্ষ (৪0196 6০ 7:801608600. ) 
স্বীকৃতি প্রদান করা হয়, সেক্ষেত্রে অনুসমর্থনের তারিখ হইতে চুক্তি বলবৎ হয় 
এবং অনুসমর্থনের পূর্বে প্রস্তাব প্রত্যাহার করা যাইতে পারে ( 56৪০] %. 
[095199১ 1981. 00, 455 )। 


অন্ুসমর্থনের শর্তাবলী 

নিম্নলিখিত শর্তসমূহ প্রতিপালিত হইলে অন্ুসমর্থন সিদ্ধ (৮811 ) 
গণ্য হইবে £- 

(১) প্রতিনিধি স্পষ্টতঃ প্রতিনিধি হিসাবে চুক্তি সম্পাদন করিবেন, 
অর্থাৎ প্রতিনিধি নিজের জন্য চুক্তি সম্পাদন করিতেছেন না, অপরের প্রাতিভূ 
হইয়! চুক্তি সম্পাদন করিতেছেন-__ইহা চুক্তিসম্পাদন কালে তৃতীয় পক্ষের 
অবগত থাকা আবশ্যক । অন্যথায়, অর্থাৎ কেহ নিজ নামে চুক্তি সম্পাদন 
করিলে তাহার অন্ধুসমর্থন অসিদ্ধ হইবে। 

(২) যাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া চুক্তি সম্পাদন হইল তাহার অস্তিত্ব থাকা 
আবশ্তক। কোন প্রতিষ্ঠান নিগমবদ্ধ (10000207018868 ) হইবার পূর্বে 


ঞতিনিধিত্্‌ ্‌ ১৫১ 


প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রবর্তক ( 6£010069£) কোন চুক্তি সম্পাদন করিয়া 
থাকিলে, প্রতিষ্ঠান কর্তক তাহ অন্রসমধিত হইতে পারে না। 

(৩) যে দিন চুক্তি সম্পাদন হয় এবং যে দিন উহী অন্ুসমর্থন করা 
হয়_-এই উভয় কালেই প্রধানের চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা অবশ্য থাকিতে 
হইবে। একজন নাবালকের পক্ষে কোন চুক্তি সম্পাদন করা হইলে, এ 
নাবালক সাবালকত্ব প্রাপ্ত হইয়া এ চুক্তি অন্ুসমর্থন করিতে পারিবে না। 

(৪) যে ব্যক্তির ঘটনা সম্বন্ধে জ্ঞান ত্রুটিপূর্ণ, অর্থাৎ যিনি এ সম্পর্কে পূর্ণ 
তথা অবগত নহেন, তাহাদ্বারা অন্তসমর্থন সিদ্ধ (৮৪110 ) হইবে না। 

(৫) যে কাধ অবৈধ (11168%] ) অথবা আইনতঃ নিক্ষল (০?) তাহ 
অন্ুসমধিত হইতে পারে ন|। 

(৬) যুক্তি-সংগত সময়ের মধ্যে অন্ঠসমর্থন হওয়া আবশ্তক | 

(৭) কোন চুক্তির আংশিক অন্থসমর্থন হইতে পারে না? চুক্তির এক 
অংশ অন্ুসমর্থন করা হইলে তাহাদ্বারা সমগ্র চুক্তিই অন্থুদমধিত গণ্য 
হউবে |--ধাঁ, ১৯৯। 

(৮) অন্নুসমর্থনদ্বারা তৃতীয় ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে অথবা তৃতীয় ব্যক্তির 
কোন স্ব বা স্বাথের সমাপ্তি ঘটিলে ( 61001006106 %05% 60৮ ০0 
11009799801 ৮ 6100 0915010) এ অন্ুসমর্থন মিদ্ধ গণ্য হইবে না| 
ধা, ২০০ । 

খ-এর কোন দ্রব্য গ-এর হেপাজতে আছে । ক খ-এর পক্ষে (020 09511 
91) গ-এর নিকট এঁ দ্রব্য দাবি করে, যদিও ক খ-এর নিকট হইতে এরূপ 
দাবি করিবার প্রাধিকার প্রাপ্ত হয় নাই। গ প্রত্যর্পণ কপ্রিতে অস্বীকার 
করে। অতঃপর খ ক-এর দাবি অন্ঠসমর্থন করিল। এই অনুসমর্থন অসিদ্ধ 
(10810 ) হইবে, যেহেতু ইহাছ।র। গ দ্রব্য প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকার করায় 
ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী হইবে। সেইরূপ, ক খ-এর নিকট হইতে একখানি 
পাট্রা (19859) লইয়াছে, উহা তিনমামের বিজ্ঞপ্তিদ্বারা সমাপ্তি করা 
যাইতে পারে (69200109015 00. 00199 2009080399 0096069 )। গপ্রাধিকার 
প্রাপ্ত না হইয়াই (908889০7৭৫0) ক-এর নিকট এ পাট্টার সমাপ্তির 
বিজ্ঞপ্তি প্রদান করে। এই বিজ্ঞপ্তি অন্রসমর্থনযোগ্য নহে যেহেতু তাহাদ্বারা 
ক-এর স্বত্ব লোপ পাইবে। 


১৫২ চুক্তি আইন 
প্রতিনিধির প্রা ধিকার-সীমা (7690৮ 01 489065 49061002185 ) 


অধিনিয়মের ১৮৮ সংখাক ধারায় বল! হইয়াছে,_-গপ্রতিনিধি কোন কার্য 
সম্পাদনের প্রাধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে, এ কার্ধ সম্পাদনের জন্ত আবশ্যকীয় 
সর্ববিধ বৈধ কার্য সম্পাদনের প্রাধিকার প্রাপ্ত হইবেন। প্রতিনিধি কোন 
ব্যবসায় পরিচালনার প্রাধিকার প্রাপ্ত হইলে এ ব্যবসায় পরিচালনার জন্য 
আবশ্তকীয় বা আনুষংগিক সর্ববিধ বৈধ কার্য সম্পাদনের প্রাধিকার প্রাঞ্চ 
হইবেন। | 

বিদেশস্থ এক ব্যক্তির নিকট হইতে পাওনা টাকা আদায় করিবার জন্য 
ক খ-কে প্রতিনিধি নিধুক্ত করিল। খ &ঁটাকা আদায়ের জন্য আবশ্যকীয় 
যে কোন আইন-সংগত পন্থা (168%] 7:০9899 ) অবলম্বন করিতে পারিবে এবং 
আদায় অন্তে আইনসিদ্ধ মুক্তি (৪13 0190%89 ) প্রদান করিতে পারিবে। 
কিন্তু ক্রেতা সংগ্রহ করিবার প্রাধিকার প্রাপ্ত হইয়৷ প্রতিনিধি বিক্রয়-চুক্তি 
সম্পাদন করিলে তাহা প্রাধিকার বহিভূর্তি গণ্য হইবে [70988 9: 
[9190079১ 1998 08. 57 11 আপত্কালে ( চা 91091892005 ) প্রতিনিধির 
প্রাধিকার সীমা আরও বিস্তৃতি লাভ করে। প্রধানকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না 
হয় সেজন্য আপতকালে যাহা কিছু করা আবশ্যক এবং যাহা এ অবস্থায় 
সাধারণ বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি নিজ সম্পত্তি রক্ষার জন্য করিয়া থাকেন, তৎসমূদয় 
কার্ধই প্রতিনিধির প্রাধিকারভুক্ত গণ্য হইবে ( ধা. ১৮৯ )। ক খ-এর নিকট 
কলিকাতায় মাল পাঠাইল এবং সেই সংগে নির্দেশ পাঠাইল্‌ যে, প্রাপ্তির সংগে 
সংগেই এ মাল কটক পাঠাইতে হইবে । মাল পাইয়া খ দেখিল যে উহা 
কটক পৌঁছিতে নষ্ট হইয়া যাইবে । এক্ষেত্রে খ এ মাল কলিকাতায় বিক্রয় 
করিতে পারিবে। 


প্রাধিকার প্রত্যাভিযোজন (19198896100 01 ০00০9165 ) 

সাধারণ শ্ৃত্র (12981100) এই যে,-প্র ত্যাভিযুক্ত ব্ক্তি পুনরায় 
প্রত্যাভিযোজন করিতে অলমর্থ ( 70918024%3 10% 19695 98180016--% 
96168866 ০%0000 15109 06198869 )। প্রতিনিধি প্রত্যাভিযুক্ত ব্যক্তি 
(৪ 9198869 ), যেহেতু তিনি প্রধানের নিকট হইতে গ্রাধিকার প্রাঞ্ধ 
হইয়াছেন। হৃতরাং তিনি পুনরায় অপরকে এ প্রাধিকার অর্পণ করিতে 


প্রতিনিধিত্ব ১৫৩ 


পারেন না। প্রতিনিধি যে কার্য স্বয়ং সম্পাদন করিবার ভার গ্রহণ 
করিয়াছেন, সে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত তিনি অপর লোক নিযুক্ত করিতে 
পারিবেন না (ধা. ১৯০ )। উপরে লিখিত স্ুত্রের হেতু এই যে,_-যে ব্যক্তির 
উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন, তাহাকেই প্রধান তাহার প্রতিনিধি 
নিযুক্ত করিয়া থাকেন, প্রতিনিধি যাহাকে নিযুক্ত করিবেন ভিনি প্রধানের 
বিশ্বাসভাজন নাও হইতে পারেন। এই সাধারণ নিয়মের অবশ্থা সময় সময় 
"ব্যতিক্রম হইয়া থাকে এবং কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে প্রত্যাভিযুক্ত ব্যক্তি, অর্থাৎ 
প্রতিনিধি, তাহার প্রাধিকার অপর বাক্তিকে অর্পণ কবিতে পারিবেন এবং 
তদ্বার! প্রধান আবদ্ধ হইবেন। এইরূপ ক্ষেত্রগুলি নিয়ে প্রদত্ত হইল £_ 

(১) ফেক্ষেত্রে অপরকে প্রাধিকার অর্পন করিবার ব্যক্ত (5%0:988 ) 
অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে। 

(২) ফেক্ষে্রে প্রধান অবগত আছেন যে, গ্রতিনিধি অপরকে প্রাধিকার 
অর্পণ করিবার ইচ্ছা পোষণ করেন । 

(৩) যেক্ষেত্রে এপ প্রত্যাভিযোজন ব্যবসায়ের রীতিসম্মত | 

(৪) ফেক্েত্রে প্রাধিকারের স্বরূপ হইতেই কার্য সম্পাদনের জন্য প্রতিনিধি 
(99০90৮ঠ ) আবশ্যক | 

(৫) যে ক্ষেত্রে সম্পাদনীয় কার্ধ ( ০0: 6০ 09 07) নিতান্তই মামুলী 
এবং কোনরূপ বিবেচনা সাপেক্ষ নয়! (70988 1006 10%0158 6159 6:9:0189 ০1 
01807881000 ) | 

(৬) অচিন্তিতপূর্ব আপতকালে (10 50192588910 622678805 )। 


উপ-প্রতিনিথি (990-88926 ) 

প্রত্যাভিযোজন সংক্রান্ত সাধারণ নিয়ম অনুসারে প্রতিনিধি অপরকে 
প্রাধিকার অর্পণ করিতে পারেন না। কিন্তু এ নিয়মের যে সকল ব্যতিক্রম 
বৈধ গণ্য হয় সেরূপ যে কোন ক্ষেত্রে প্রতিনিধি অপরকে প্রাধিকার প্রদান 
করিতে পারেন অর্থাৎ তাহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে পারেন। 

প্রতিনিধি তাহার কোন প্রতিনিধি নিযুক্ত করিল তাহাকে উপ-প্রতিনিধি 
( ৪০-৪8976 ) বলা হয় । উপ-প্রতিনিধি প্রতিনিধির নিয়ন্ত্রণাঁধীনে (8006: 
6009 07060] ০1) কাজ করিয়া থাকেন ।_ধা' ১৯১ । 


১৫৪ চুক্তি আইন 

আইন অন্ুমারে উপ-প্রতিনিধি নিযুক্ত হইলে তাহার পরিণাম নিক্ব- 
লিখিতরূপ হইবে £-_ 

(ক) উপ-প্রতিনিধি প্রতিনিধি কর্তৃক নিযুক্ত এবং তাহার নিয়ন্ত্রণাধীনে 
কাজ করেন। স্থতরাং প্রধান ও উপ-প্রতিনিধির মধ্যে কোন চুক্তির সম্পর্ক 
( 01৮165 0৫ ০০906:8০6) নাই, এবং এই কারণে প্রাপ্য পারিশ্রমিকের জন্য 
উপ-প্রতিনিধি প্রধানের বিরুদ্ধে মামলা করিতে পারেন না, এবং প্রধানও প্রাপ্য 
টাকার জন্য উপ-প্রতিনিধির বিরুদ্ধে মামলা করিতে পাবেন না। প্রাপ্য টাকা 
আদায়ের জন্য প্রধান এবং উপ-প্রতিনিধি উভয়েই শুধু প্রতিনিধির বিরুদ্ধেই 
মামলা করিতে পারিবেন, যেহেতু প্রতিনিধিই ইহাদের সহিত সাক্ষাৎ্ভাবে 
চুক্তিবদ্ধ (ধাঁ, ১৯১)। উপ-প্রতিনিধি তাহার কার্ধের জন্ প্রতিনিধির নিকট 
দায়ী থাকিবেন যেহেতু প্রতিনিধি কর্তৃক তিনি নিযুক্ত হইয়াছেন । উপ- 
প্রতিনিধির কার্ধের জন্য প্রধানের নিকট প্রতিনিধি দায়ী থাকিবেন, উপ- 
প্রতিনিধি নহে । তবে উপ-প্রতিনিধি প্রতারণার দায়ে বা ইচ্ছারুত অপরাধে 
অপরাধী হইলে ( পর01]65 01 টিন 02 আ]] ম2028 ) প্রধানের নিকট 
উপ-প্রতিনিধি দায়ী হইবেন । প্রধানের এক্ষেত্রে প্রতিনিধি ও উপ-প্রতিনিধি 
উভয়ের বিরুদ্ধে মামল। করিবার সমবর্তী অধিকার (90000716206 1180৮ ) 
জন্মিবে ( ধা. ১৯২)। 

(খ) সাধারণতঃ প্রতিনিধির কার্ধের জন্য তৃতীয় পক্ষের নিকট প্রধান 
দায়ী হইয়া থাকেন। উপ-প্রতিনিধির কার্ধের জন্য তৃতীয় পক্ষের নিকট 
কে দায়ী থাকিবেন ? এই সম্পর্কে আইন এই যে.--উপ-প্রতিনিধির কাধের 
দ্বার তৃতীয় পক্ষের নিকট প্রধান দায়বদ্ধ হইবেন, যেন এ উপ-প্রতিনিধি 
প্রধান কর্তৃক নিযুক্ত প্রতিনিধি (ধা. ১৯২)। কারণ তৃতীয়পক্ষ উপ- 
প্রতিনিধিকে প্রধানের প্রতিভূ (61775892881%৪ ) হিসাবেই দেখিবেন, 
যেহেতু তিনি প্রধানের অনুকূলে কাজ করিতেছেন + তিনি প্রতিনিধি কি উপ- 
গ্রুতিনিধি সে অনুসন্ধানে তাহার প্রয়োজন নাই € ধা, ১৯২ )। 

প্রতিনিধি কর্তৃক অবৈধভাবে উপ-প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়া থাকিলে, উপ- 
প্রতিনিধির কাধের ছারা প্রধান দায়বদ্ধ হইবেন না। এরপ ক্ষেত্রে উপ- 
প্রতিনিধির কার্ষের জন্য প্রধান ও তৃতীয় পক্ষের নিকট প্রতিনিধি দায়ী 
হইবেন (ধা. ১৯৩ )। 


প্রতিনিধিত্ব ১৫৫ 


প্রতিস্থাপিত প্রতিনিধি (99996100690 24906 ) 


যে ক্ষেত্রে প্রতিনিধি ব্যক্ত বা বিবক্ষিত প্রাধিকার বলে (0০013108 ৪ 
50988 01 1707001190 906100৮৮ ) অপর এক বান্তিকে প্রধানের পক্ষে 
(০ 78081 ০1 09 10110017081 ) প্রতিনিধিত্বের কাধ করিবার জন্য নিযুক্ত 
করেন, সেক্ষেত্রে এ অপর ব্যক্তি উপ-প্রতিনিধি গণা হইবেন না। তিনি যে 
কার্ধের জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন তৎসম্পর্কে তাহাকে প্রধানের প্রতিনিধি বলা 
হইবে (ধা ১৯৪ )। এইরূপ প্রতিনিধিকে সাধারণতঃ প্রতিস্থাপিত প্রতিনিধি 
(:৪00৪61809 ৪৫৪০৮ ) বলা হইয়া থাকে | ভারতীয় চুক্তি অধিনিয়মে উপ- 
প্রতিনিধি ও প্রতিস্থাপিত প্রতিনিধির মধ্যে পার্থক্য কর! হইয়াছে । প্রতি- 
স্থাপিত প্রতিনিধির ক্ষেত্রে তাহার ও প্রধানের মধ চুক্তির সম্পর্ক স্থাপিত হয়, 
কারণ তিনি প্রকৃতপক্ষে প্রধান কর্তৃক নিযুক্ত, প্রতিনিধি প্রধানের নিদেশ পালন 
করিয়াছেন মার। এই চুক্তির সম্পর্ক বিদ্যমান থাকায়, প্রধান প্রতিস্থাপিত 
প্রতিনিধির বিরুদ্ধে প্রাপ্য টাকার জন্য মামল! করিতে পারিবেন এবং প্রতি- 
স্থাপিত গ্রতিনিধিও প্রধানের বিরুদ্ধে প্রাপ্য পারিশ্রমিকের জন্ব মামলা করিতে 
পাবিবেন। কপটত! ও ইচ্ছাকৃত অপরাধ ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে উপ- 
প্রাতিনিধি ও প্রধানের মধ্যে চুক্তির সম্পর্ক স্থাপিত হয় না এবং একে অপরের 
বিরুদ্ধে প্রাপ্য টাকার জন্ত মামলা করিতে পারেন না। 

ক তাহার সম্পত্তি নিলামে বিক্রয় করিয়া দিবার জন্য এবং সেই উদ্দেশে 
একজন নিলামদার নিযুক্ত করিতে তাহার ব্যবহারদেশক (৪০119৮০: ) খ-কে 
নিদেশ প্রদান করিল। খ এ কার্য নিবাহের জন্য একজন নিলামদার গ-কে 
নির্বাচন কবিল। এক্ষেত্রে গ উপ-প্রতিনিধি নহে, পরন্থ নিলাম নিরাহের জন্য 
প্রধানের প্রতিনিধি, এবং তাহাকে প্রতিস্থাপিত প্রতিনিধি বলা হইবে । 

সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি নিজের কার্ধে যেবূপ বিবেচনা প্রয়োগ করিয়া 
থাকেন, প্রতিস্থাপিত প্রতিনিধি নির্বাচনে প্রতিনিধি সেইরূপ বিবেচনার 
সহিত কার্ধ করিবেন, অন্তথ!। তিনি নির্বাচিত প্রতিনিধির কার্ধের জন্য বা 
অবহেলার জন্য প্রধানের নিকট দায়ী হইবেন ( ধা. ১৯৫ )। 


প্রতিনিধির কর্তব্য (১56৪ 1986168 ) 
(১) প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে, অথবা তাহার অভাবে স্থানীয় 


১৫৬ চুক্তি আইন 


প্রচলিত রীতি অনুসারে, প্রতিনিধি প্রধানের কার্ধ পরিচালনা করিতে বাধ্য। 
প্রতিনিধি ইহার অন্যথা করিলে যদি কোন ক্ষতি হয়, তাহা তিনি অবশ্ত পূরণ 
করিবেন, এবং যদি কোন লাভ হয় তাহা প্রধানকে অবশ্ঠ প্রদান করিবেন | 
( ধা, ২১১)। 

ক তাহার প্রতিনিধি খ-কে একটি নির্দিষ্ট গুদামে মাল রাখিবার নির্দেশ 
প্রদান করেন। খ এ গুদামে মাল না রাখিয়া অপর একটি গুদামে মাল 
রাখিলেন, যেহেতু এই গুদাম নির্দিষ্ট গুদাম অপেক্ষা কোন অংশে খারাপ নয় 
অথচ সন্তা। গুদামে আগুন লাগিয়া মাল নষ্ট হইল। এক্ষেত্রে প্রতিনিধি 
প্রধানের স্বার্থেই কাজ করিয়াছেন, এবং তাহার অবহেলা হইতে ক্ষতি জন্মে 
নাই; কিন্ত যেহেতু তিনি প্রধানের নির্দেশ অন্থ্যায়ী কার্ধ করেন নাই, সেইহেতু 
তিনি এ ক্ষতির জন্য দায়ী হইবেন । 

(২) প্রতিনিধি যে কার্ধ সম্পাদনের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন এরূপ কার্ধে 
নিযুক্ত ব্যক্তিরা সাধারণতঃ যে মাত্রা দক্ষতার অধিকারী, প্রতিনিধি সেই মাত্রা 
দক্ষতার সহিত কার্য সম্পাদনে বাধ্য । অবশ্ঠ প্রতিনিধির দক্ষতার অভাব 
প্রধান অবগত থাকিলে সেক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম হইয়৷ থাকে । 

প্রতিনিধি সর্বদা স্যায়সংগত সততার সহিত ( 5161) 19990178019 11] 
£9০9 ) ও নিজ দক্ষতা! গ্রয়োগ পূর্বক কাধ করিতে বাধ্য । তাহার অবহেলা, 
দক্ষতার অভাব অথবা অসদাচরণ (20199071008 ) হইতে প্রত্যক্ষভাবে কোন 
ক্ষতি জন্মিলে তাহা তিনি পূরণ করিতে বাধ্য থাকিবেন; কিস্তু তাহার 
অবহেলা, দক্ষতার অভাব অথব! অসদাচারণ মদি ক্ষতির অপ্রত্যক্ষ না দূরবর্তী 
( 109017906 01791000969 ) কারণ হয়, তাহা হইলে তিনি ক্ষতিপূরণে বাধ্য 
হইবেন না।--( ধাঁ, ২১২ )। 

(৩) প্রতিনিধি তাহার সকল লেনদেনের সঠিক হিসাব রাখিবেন এবং 
তাহ! প্রধানের নিকট দাখিল করিতে সর্ধদাই প্রস্তত থাকিবেন। যদি চুক্তিতে 
হিসাব দাখিলের কাল নির্দিষ্ট থাকে ( যথা ত্রেমাসিক, ষান্মাষিক, ইত্যাদি ) 
তবে তাহাই বলবৎ হইবে ।--( ধা. ২১৩ )। 

(৪) কোন সমস্যা উপস্থিত হইলে ( ঠ0। 0989 01 0100916 ), প্রধানের 
সহিত যোগাযোগ স্থাপনের এবং তাহার নির্দেশ পাইবার সর্ধবিধ গ্ায়সংগত 
চেষ্টা করা প্রতিনিধির কর্তব্য ।--( ধা. ২১৪ )। 


প্রতিনিধিত্থ ১৫৭ 


(৫) যদি প্রতিনিধি প্রধানের সম্মতি গ্রহণ না করিয়া এবং লেনদেনের 
বিষয় সম্পর্কে যে সকল তথ্য প্রতিনিধি অবগত আছেন তৎসমূদ্য় প্রধানের 
নিকট প্রকাশ না করিয়া প্রতিনিধিত্বের কার্ধে নিজ নামে কারবার করেন, 
তাহ! হইলে প্রধান এ লেনদেন অস্বীকার (2903$86 ) করিতে পারিবেন 
যদি প্রমাণিত হয় যে প্রতিনিধি কোন সারভূত তথ্য (20985091] [8০6 ) তাহার 
নিকট হইতে অন্যায়ভাবে গোপন করিয়াছেন অথবা প্রতিনিধিকৃত লেনদেন 
প্রধানের স্বার্থের অনুকূল নহে ।-_ধা. ২১৫। 
কে) ক তাহার সম্পত্তি বিক্রয়ের ভার খ-এর উপর অর্পন করিল। খ 
নিজের জন্য গ-এর নামে এ সম্পত্তি ক্রয় করিল। খ নিজের জন্য এ সম্পত্তি 
ক্রয় করিয়াছে জানিতে পারিয়া ক এ বিক্রয় অস্বীকার করিতে পারিবে যদি 
ক প্রমাণ করিতে পারে যে খ কোন সারভূত তথ্য গোপন করিয়াছে অথবা 
এ বিক্রয় ক-এর স্বার্থের অন্থুকুলে হয় নাই। 

(খ) ক তাহার সম্পত্তি বিক্রয়ের ভার খ-এর উপর অর্পণ করিল। 
বিক্রয়ের পূর্বে খ এ সম্পত্তিতে একটি খনির সন্ধান পাইল, যদিও ক ইহা অবগত 
নহে। খ নিজের জন্য এ সম্পত্তি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক ইহা ক-কে জানাইল 
কিন্ত উহাতে খনি আবিষ্কারের কথা গোশন রাখিল। খনির অস্তিত্ব সম্পর্কে 
সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়া ক খ-কে ক্রয় করিবার অচ্মতি প্রদান করে। বিক্রয়ের 
পূর্বেই খনি সন্বদ্ধে থ অবগত ছিল ইহা জানিতে পারিয়া ক এ বিক্রয় অন্বীকার 
করিতে পাবিবে। 

(৬) যদি প্রতিনিপ্রি গুধানের অজ্ঞাতসারে প্রতিনিধিত্বের কার্ধে প্রধানের 
নামের পরিবর্তে নিজনামে লেনদেন করেন এবং এ লেনদেন হইতে কোন লাভ 
হয়, তাহা হইলে প্রধান প্রতিনিধির নিকট এ লাভ দাবি করিতে পারিবেন 1 
( ধা. ২১৬)। 

ক একখানা নির্দিষ্ট বাড়ি তাহার নিজের জন্য ক্রয় করিবার ভার প্রতিনিধি 
খ-এর উপর অর্পণ করিল। এ বাড়ি ক্রয় করা যাইবে না এইবূপ ক-কে 
জানাইয়া খ নিজের জন্য এ বাড়ি ক্রয় করিল। খ এ বাড়ি ক্রয় করিয়াছে 
জানিয়া ক খকে ক-এর নিকট ক্রয়মূল্যে উহ! বিক্রয় করিতে বাধ্য করিতে 
পাবিবে। 

(৭) প্রতিনিধি প্রধানের হিসাবে যত টাকা পাইয়াছেন তাহা হইতে 


১৫৮ চুক্তি আইন 


তাহার পারিশ্রমিক ও ব্যয় বাবদ নিজ পাওনা বাদ দিয়া অবশিষ্ট টাঁকা 
প্রধানকে পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন ।--( ধা, ২১৮ )। 

(৮) প্রধানের মৃত্যুতে অথবা প্রধান বিকৃতমন্তিষ্ক হওয়ায় প্রাতিনিধিত্বের 
সমাপ্তি হুইলে, প্রধানের স্থলাভিষিক্ত সকলের পক্ষে, প্রতিনিধি তাহার উপর 
যে সকল স্বার্থরক্ষার ভার ন্যস্ত ছিল তাহা রক্ষণাবেক্ষণের সর্ববিধ যুক্তিসংগত 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য ।--ধা. ২০৪। 


প্রতিনিধির অধিকার (4590৪ 7580৪ ) 

(১) পারিশ্রমিক পাইবার অধিকার--প্রতিনিধি তাহার কাধের জন্য 
পারিশ্রমিক পাইবার অধিকারী । এই পারিশ্রমিকের পরিমাণ সাধারণতঃ 
পূর্বেই স্থির করা হয়। এইরূপ স্থিরীকৃত না থাকিলে যুক্তিসংগত পারিশ্রমিক 
(7:993009016 £97000.0.8786105 ) প্রাপ্য হইবে। অবশ্য যে ক্ষেত্রে গ্রতিনিধি 
স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া অথব! নিম্বার্থভাবে কাজ করেন সেক্ষেত্রে পারিশ্রমিকের 
প্রশ্ন উঠিবে না। 

কোন বিশেষ চুক্তি না থাকিলে, প্রতিনিধি যে কাধ সম্পাদনের জন্যা নিযুক্ত 
হন তাহা তিনি সমাপ্ত করিলে তবেই তাহার পারিশ্রমিকের দাবি জন্মিবে (ধা. 
২১৯)। পারিশ্রমিক লাভের অধিকারী হইতে হইলে প্রতিনিধিকে তাহার 
করণীয় কাধ সমাপ্ত কবিতে হইবে। হয়ত প্রতানধি তাহার কার্ধ সমাপ্ধ 
করিলেন, কিন্ত প্রধান অপারগ হওয়ায় অথবা তৃতীয় পক্ষ পশ্চাৎ্পদ হওয়ায় 
লেনদেন সম্ভব হইল ন1। সেক্ষেত্রেও প্রতিনিধির পারিশ্রমিক প্রাপ্য হইবে। 
কিন্ত যে ক্ষেত্রে প্রতিনিধি 'প্রতিনিধিত্বের কার্ধে (10 609 709837098৪ ০1 69 
8,2909$ ) অসদাচার করিয়াছেন (1018900900890 171775611), সেক্ষেত্রে তিনি 
কার্ধের যে অংশে অস্দাচার করিয়াছেন সেই অংশের জন্য কোন পারিশ্রমিকের 
অধিকারী হইবেন না ( ধা, ২২০ )। 

(২) প্রতিধারণের অধিকার (71876 ০৫ 73668106£ )-- প্রতিনিধিত্বের 
কার্ষে প্রতিনিধি প্রধানের হিসাবে যে টাকা পাইয়াছেন তাহা হইতে তিনি এ 
কাধ পরিচালনায় যাহা সংগত কারণে ব্যয় করিয়াছেন বা অশ্রিম প্রদান 
করিয়াছেন সেই পাওনা টাকা] এবং তাহার প্রাপ্য পাবিশ্রমিক প্রতিধারণ 
(796810 ) করিতে পারিবেন ।--ধাঁ ২১৭। 


প্রতিনিধিত্ব ১৫৪ 


(৩) পূর্বস্বত্বের অধিকার ( 8২ ০৫ [4৩0 )--কোন প্রতিকূল চুক্তি না 
থাকিলে, প্রতিনিধি তাহার দখলে প্রধানের যে সকল পণ্য, দলিলপত্র বা স্থাবর 
অথবা অস্থাবর সম্পত্তি আছে তাহা তাহার এ সম্পর্কে প্রাপ্য দস্তরি, ব্যয় এবং 
পারিশ্রমিক পরিশোধ না হওয়া পর্ধস্ত আটক রাখিবার অধিকারী ।__ধা, ২২১। 

(৪) ক্ষতিনিষ্কৃতির অধিকার (91825 ০ [00920218080)00 )-- 
প্রতিনিধি প্রধানের পক্ষে কাধ পরিচালন! করেন। সৃতরাং এ কার্ষে তাহার 
যে ব্যয় হইবে বা ক্ষতি হইবে অথবা তিনি যে দায় গ্রহণ করিবেন, সেজন্য 
তিনি প্রধানের নিকট হইতে ক্ষতিনিষ্কতি পাইবার অধিকারী (ধা. ২২২)। 
প্রধানের দক্ষতার অভাব অথবা অবহেলা বশতঃ প্রতিনিধি কোনরূপ আঘাত 
প্রাপ্ত হইলে প্রধানের নিকট হইতে তাহার ক্ষতিনিষ্কতি পাইবার অধিকার 
জন্মিবে ।--( ধা. ২২৫) 


প্রতিনিধির প্রতি প্রধানের কর্তব্য 
(72000175115 1006199 60 4£920%৪ ) 

(১) প্রতিনিধি তাহার প্রাপ্ত অধিকার বলে যে সকল টৈধ কাধ করিবেন 
তাহার পরিণাম হইতে তাহাকে ক্ষতিনিষ্কতি প্রদান করিতে নিয়োগকর্তী বাধা 
থাকিবেন ধা. ২২২। * 

কলিকাতার ব্যবসায়ী ক-এর নিদেশ অন্তসাবে তাহার সিঙ্গাপুরের প্রতিনিধি 
খ গ-এর মহিত কোন মাল সববরাহ করিবার চুক্তি করিল। ক খ-এর' নিকট 
&ঁ মাল প্রেরণ করিল ন!। গ খ-এর বিরুদ্ধে চুক্তি ভঙ্গের মামলা করিল। 
খ এই সংবাদ ককে জানাইল। ক তাহাকে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতে 
( 60 0916100. 619 0989 ) নির্দেশ প্রদান করিল। খ প্রতিবাদ জ্ঞাপন কবিল 
এবং পরিব্যয়সহ ( 16) ০০96) ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হইল। ইহা ভিন্ন 
তাহার নিজেরও মামলার জন্য ব্যয় হইল। ক এই ক্ষতিপূরণ, পরিব্যয় ও 
ব্যয়ের জন্য খ এর নিকট দায়ী হইবে। 

(২) প্রতিনিধি কোন কার্ষ সম্পাদনের জন্য নিধুক্ত হইয়া এঁ কার্য সরল 
বিশ্বাসে সম্পাদন করিলে, তাহাদ্ারা তৃতীয় ব্যক্তির যদি স্বার্থহানি ঘটে তাহা 
হইলে, এ কার্ধের পরিণাম হইতে প্রতিনিধিকে ক্ষতিনিষ্কৃতি প্রদান করিতে 
প্রধান বাধ্য থাকিবেন।- ধা, ২২৩। 


১৬০ ্‌ চুক্তি আইন 


(৩) কিন্তু এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে কোন দগ্রনীয় ( 001001251 ) 
কার্ধ সম্পাদনের জন্য নিযুক্ত করিলে, ব্যক্ত বা বিবক্ষিত অঙ্গীকার সত্বেও এ 
কার্ধের পরিণাম হইতে প্রতিনিধিকে ক্ষতিনিষ্কতি প্রদান করিতে নিয়োগকর্তা 
দায়ী হইবেন না ।-_ধা, ২২৪ । 

(৪) প্রধানের দক্ষতার অভাব বা! অবহেলা বশতঃ প্রতিনিধির কোন ক্ষতি 
হইলে, প্রধান তাহা পৃবণ করিতে বাধ্য হইবেন ।--ধা, ২২৫। 

ক তাহার বাঁড় মেরামতের জন্য একজন রাজমিস্ত্রী নিযুক্ত করিল এবং 
ক নিজেই মাচ। ( ৪০৪%019108 ) তৈয়ার করিল। দক্ষতার অভাবে মাচা 
শক্ত হয় নাই, ফলে রাজমিস্ত্রী আঘাতপ্রাপ্ত হয়। ক রাজমিস্ত্রীকে ক্ষতি- 
পূরণ দিতে বাধ্য। 


অপ্রকাশিত প্রধানের সহিত চুক্তি 


(001067506 160 90919010590. 71001108] ) 


প্রধানের অস্তিত্ব গোপন বাখিয়া প্রতিনিধি কাহারও সহিত চুক্তি সম্পাদন 
করিলে এবং এ ব্যক্তি প্রতিনিধির সহিত চুক্তি সম্পাদন করিতেছেন তাহ 
যদি জানিতে না পারেন বা এরূপ সন্দেহ করিবার তাহার কোন যুক্তিসংগত 
কারণ না থাকে, তাহা হইলে প্রধান তৃতীয় পক্ষকে চুক্তিপালনে বাধ্য করিতে 
পারিবেন। পক্ষান্তরে প্রধানের বিরুদ্ধে তৃতীয় পক্ষের সেইরূপ অধিকার 
জন্মিবে যেরূপ অধিকার প্রতিনিধির সহিত তাহার চুক্তি না হইয়া প্রধানের 
সহিত চুক্তি হইলে জন্মিত ( ধা. ২৩১ )। 

প একখানি ভ্রীকের ( [ু'৮৪০৮) মালিক। প খ-এর সহিত ভাড়ার 
বিনিময়ে মীলবহনের চুক্তি করিল। খ প্ররুতপক্ষে ক-এর প্রতিনিধি, কিন্তু প 
ইহা অব্গত নহে এবং এইরূপ সন্দেহ করিবার তাহার কোন কারণ নাই । 
এক্ষেত্রে ক এবং খ উভয়েই প-কে চুক্তি পালন কবিতে বাধ্য করিতে পারিবে । 
প চুত্তি পালন না করিলে ক প-এর বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গের মামলা করিতে 
পারিবে । সেইরূপ, ক অথবা খ-এর নিকট প'মালবহনের ভাড়া দাবি 
করিতে পারিবে । 

কিন্তু চুক্তি পালন সমাপ্ত হইবার পূর্বেই প্রধান আত্মপ্রকাশ করিলে চুক্তির 
অপর-পক্ষ ( পূর্ব উদ্াহরণে প) চুক্তি পালন করিতে অস্বীকার করিতে পারেন 





প্রতিনিধিত্ব ১৬১ 


যদি তিনি দেখাইতে পারেন যে, এঁ চুক্তির অপর পক্ষ প্রতিনিধি মাত্র ইহ 
জানিতে পারিলে অথবা প্রধানের বিষয় জানিতে পারিলে ভিনি এ চুক্তি সম্পাদন 
করিতেন না (ধা. ২৩১ )। 

(৩) ফেক্ষেত্রে অপর-পক্ষ প্রতিনিধি মাত্র ইহা না জানিয়া বা এরূপ সন্দেহ 
পোষণ না করিয়া কোন বাক্তি তাহার সহিত চক্তিবদ্ধ হয়, সেক্ষেত্রে প্রধান 
চক্তি পালন দাবি করিলে গ্রতিনিধি ও চুক্তির অপর পক্ষ এই উভরের মধো যে 
অধিকার ও দায় জন্মিয়াছে ততৎ্সাপেক্ষ চুক্তিপালন প্রাপা হইবে ধা, ২৩২ । 

ক খ-এর নিকট ৫০০২ টাকা খণী। ক খ-এর নিকট ১২০০২ টাকা 
মুল্যের চাউল বিক্রয় করিল। ক প্রকৃত প্রস্তাবে গ-এর প্রতিনিধি হিসাবে 
ইহা করিয়াছে, কিন্তু খ ইহা অবগত নহে বাঁ এপ সন্দেহ করিবার তাহাব 
কারণ নাই । যদি ক নিজের হিসাবে এই লেনদেন করিত, তাহা হইলে থ 
তাহার পূর্বের পাওনা ৫০০২ টাকা কাটিয়া লইয়া বাকী ৭০০২ টাকা' প্রদান 
করিয়াই ১২০০, টাকার চাউল লইতে পারিত। এক্ষেত্রে গ চুক্তি পালন 
দাবি করিলে তাহাকে ৭০০২ টাকা লইয়া সন্ধষ্ট হইতে হইবে । 

(৪) অপ্রকাশিত প্রধানের পক্ষে প্রতিনিধি তৃতীয় পক্ষের সহিত চুক্তি 
সম্পাদন করিলে প্রতিনিধির ব্যক্তিগত দায় (00:80281 11811765 ) জন্মিবে | 
তীয় পক্ষ প্রধানের অস্তিত্ব ও পরিচয় জানিতে পারিয়া, প্রতিনিধিকে, 
প্রধানকে অথব! উভয়কে দায়ী করিতে পাবিবেন।-_( ধা. ২৩৩ )। 


প্রতিনিধিত্বের সমাপ্তি (76170109,61010 01 48909 ) 

প্রধান 'এবং প্রতিনিধি এই ছুই পক্ষের কার্ধের দ্বারা পপ্রতিনিধিত্বের সমাপ্তি 
হইতে পারে! আবার কোন কোন ক্ষেত্রে আইনের ক্রিয়ায় (05 0266107 
01 ]8দ ) আপন হইতেই প্রতিনিধিত্বের সমাপ্তি হইয়া থাকে । যে সকল 
অবস্থায় আইনের ক্রিয়ায় 'প্রতিনিধিত্বের সমাপ্তি ঘটে তাহা নিচে বর্ণনা 
করা হইল । 

(১) কাল অন্তে-প্রতিনিধিত্ব নির্দিষ্ট কালের জন্য হইলে, এ সময় 
অতিক্রান্ত ইলেই প্রতিনিধিত্বের সমাপ্তি হইবে। 

(২) চুক্তি পালন দ্বারা কোন নির্দিষ্ট কার্ষের জন্য প্রতিনিধি নিষুক্ত 


৯৯ 


১৬২ চুক্তি আইন 
হইয়া থাকিলে, এ কার্য সমাধা হইলেই অথবা উহা অসম্ভব পরিগণিত হইলেই 
প্রতিনিধিত্বের সমাপ্তি হইবে । 

(৩) বিধয়বস্ত বিনাশে--প্রতিনিখিত্বের বিষরবন্ত বিনাশপ্র1প্ত হইলে 
প্রতিনিধিত্বের সমাপ্তি হইবে । 

(৪) প্রধান বা প্রতিনিধির মৃত্যু বা মস্তিকবিরূতি (1050165 ) হইলে 
প্রতিনিধিত্বের সমাপ্তি হইবে। 'প্রতিষ্গানের ক্ষেত্রে, প্রতিষ্ঠান ভঙ্গ 
(91850106107. ) হইলে অলকধূপ ফল হইবে । 

(৫) প্রধান শোধাক্ষম ( (10901926 ) হইলে-বিচারালয় কর্তৃক প্রধান 
শোবাক্ষম নির্ণীত হইলে প্রতিনিধিত্বেন সমাপ্তি হইবে। কিন্ত প্রতিনিনি 
শোধাক্ষম হইলে এরূপ হইবে না। 

এখন ছুই পক্ষের কার্ধদ্বার| (৮5 ৪০৮ 917%:515৪ ) কোন্‌ কোন্‌ অবস্থায় 
প্রতিনিবিত্বের সমাপ্তি হয় তাহা আলোচনা করা যাইবে । 


(১) উভয় পক্ষের সম্মতি--প্রধান ও প্রতিনিধি উভয়েব সম্মতিক্রমে যে 
পেন সময়ে এবং যে কোন অবস্থায় প্রতিনিধিত্বের সমাপ্তি হইতে পারে । 

(২) প্রতিনিধি কর্তৃক প্রতিনিধিত্ব পরিত্যাগ__ প্রতিনিধি প্রতিনিবিত্্‌ 
পনিতা।গ (792000109 ) করিলে প্রতিনিধিত্বের সমাপ্তি হয়। প্রতিনিধি 
প্রতিনিধিত্ব পরিত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু সেজন্য তাহাকে যুক্তিসংগত 
বিজ্ঞপ্তি (295169। প্রদান করিতে হইবে এবং পধাপ্ত কারণ (৪৪ 880197 
08586 ) প্রাদর্শন করিতে হইবে। পর্যাপ্ত কারণ না থাকিলে তিনি ক্ষতিপূরণ 
করিতে বাধ্য থাকিবেন এবং বিজ্ঞপ্তি প্রদান না করিলে যদি সেজন্য কোন ক্ষতি 
হয় তাহাও পূরণ কবিতে বাধা থাকিবেন। 

(৩) প্রধান কর্তৃক প্রাধিকার প্রত্যাহার--প্রধান তাহার প্রদত্ত প্রাধিকার 
প্রত্যাহার (০৮০7৪ ) করিলে প্রতিনিধিত্বের সমাপ্তি হইবে । কয়েকটি ক্ষেত্র 
বাতীত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে প্রধান তাহার প্রতিনিধির প্রাধিকার প্রত্যাহার 
করিতে পাবেন। কিন্তু পধাপ্ত কারণ বাতীত প্রাধিকার প্রত্যাহার করিলে 
তিনি প্রতিনিধিকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে বাধা থাকিবেন। অকাল 
প্রত্যাহারের জন্য যুক্তিসংগত বিজ্ঞপ্তিও 'আবশ্যক । অন্যথা বিজ্ঞপ্তিব অভাবে 
কোন ক্ষতি হইলে প্রধান তাহাও পূরণ কারতে বাধ্য থাকিবেন। 


প্রতিনিধিত্ব ১৬৩ 


নিয়লিখিত ক্ষেত্রে প্রধান প্রাধিকার প্রত্যাহার করিতে পারিবেন না £-- 

(ক) ফেব্ষেত্রে গ্রতিনিধিত্তের বিষয়ীভূত সম্পত্তিতে (30 6৮৪ 07076৮% 
0101) 10005 608 ৪801506-009 66501 58620ঠ ) প্রতিনিধির স্বার্থ 
(1066:986 ) বিদ্যমান, সেক্ষেত্রে প্রতিনিধির স্বার্থহানি করিয়] প্রধান প্রদন্ত 
প্রাধিকার প্রত্যাহার করিতে পারিবেন না ।-_ধাঁ. ২০২। ইহাকেই স্বার্থযুক্ত 
প্রতিনিধিত্ব (889007% 9901)160 তা16) 1069:986 ) বলা হইয়া থাকে । 

শ্বেচ্ছাপ্রণোদিত বা নিস্বার্থ ভিন্ন অন্ত সকল ক্ষেত্রেই প্রতিনিধির কিছু 
স্বার্থ থাকিবে । তাহা হইলে কোন্‌ অবস্থায় প্রতিনিধিত্ব স্বার্থযুক্ত বলা যাইবে 
এবং প্রাধিকার প্রত্যাহার করা যাইবে ন1? প্রতিনিধিকে প্রতিভূতি 
( ৪9০01%6% ) প্রদানের জন্য অথবা তাহার স্বার্থবক্ষার জন্য যে ক্ষেত্রে 
প্রতিনিধিত্বের সৃষ্টি হয়, একমাত্র মেই ক্ষেকরেই উহাকে স্বার্থযুক্ত প্রতিনিধিত্ব 
বলা হইবে এবং সেইরূপ ক্ষেত্রে প্রাধিকার প্রত্যাহার করা যাইবে না। 
প্রতিনিধিত্বের বিষয়বস্ততে পারিশ্রমিক বা এঁরপ সাধারণ স্বার্থ থাকিলেই 
্বারথযুক্ত প্রতিনিধিত্ব হইবে না। ক-এর নিকট খ ১০০০২ টাক! পাইবে, ক 
তাহার একখণ্ড জমি বিক্রয় করিবার এবং এ বিক্রয়লন্ধ অর্থ হইতে পূর্ব পাওনা 
পরিশোধ করিয়া লইধার প্রাধিকার খ-কে প্রদান করিল । এক্ষেত্রে ক তাহার 
প্রদত্ত প্রাধিকার প্রত্যাহার করিতে গারিবে না। কিন্তু ফেক্ষেত্রে ক তাহার 
পাওনা টাকা আদায় করিবার জন্য খ-কে নিযুক্ত করে এবং এ আদায় 
হইতে খ তাহার পারিশ্রমিক পরিশোধ করিয়া লইতে গ্রাধিকৃত হয়, সেক্ষেত্রে 
স্বাথযুক্ প্রতিনিধিত্ব হইবে না এবং প্রাধিকার প্রত্যাহার কর! যাইবে । 
প্রধানের মৃত্যু বা মস্তিষণবিকৃতি ঘটিলেও স্বার্থযুক্ত প্রতিনিধিত্বের সমাপ্তি হয় না। 

(খ) প্রতিনিধি প্রাধকার প্রয়োগদ্বারা প্রধানকে দায়বঞ্জ করিলে, 
সেক্ষেত্রে প্রধান তাহার প্রাধিকার প্রত্যাহার করিতে পাবিবেন না (ধা. 
২০৩)। কারণ, প্রতিনিধি তাহার প্রাধিকার প্রয়োগ করিলে প্রধান তৃতীয় 
পক্ষের নিকট দায়বদ্ধ হইবেন) এরূপ অবস্থায় প্রধান 'প্রাধিকার প্রত্যাহার 
করিলে তৃতীয় পক্ষ তাহার নিকট হইতে প্রতিকার লাভে বঞ্চিত হইবে । 

(গ) যে ক্ষেত্রে প্রতিনিধি আংশিক রূপে প্রাধিকার প্রয়োগ করিয়াছেন 
সেক্ষেত্রেও প্রতিনিধির কার্য হইতে যে দায় জন্মিয়াছে সেই সম্পর্কে প্রধান 
তগ্প্রদন্ত প্রাধিকার প্রত্যাহার করিতে পারিবেন না (ধা, ২০৪ )। 


১৬৪ চুক্তি আইন 


প্রত্যাহার এবং পরিত্যাগ ব্যক্ত € টটািও ) হইতে পারে অথবা সংশ্লিষ্ট 
পক্ষের আচরণদ্বারা বিবক্ষিত (1121)1190 ) হইতে পারে । ক তাহার একখানা 
বাড়ি ভাড়া দিবার প্রাধিকার খ-কে প্রদ্দান করে । পরে ক নিজেই বাড়িখানা 
ভাড়া দেয় । ইহাতেই প্রাধিকার প্রত্যাহার বিবক্ষিত হইতেছে । 

প্রতিনিধিত্বের সমাঞ্চি কখন বলবৎ হইবে ( 889 60606)? প্রতিনিধির 
দিক হইতে তিনি যে মুহূর্তে ইহা অবগত হইবেন সেই মুহরে ইহা বলবৎ 
হইবে ; তৃতীয় পক্ষ সম্পর্কে ইহা বলব হইবে যখন তৃতীয় পক্ষ ইহা ( সমাঞ্চি), 
অবগত হইবেন (ধা, ২০৮ )। 

প্রতিনিধির প্রাধিকারের অবসান হইলে সেই সংগে উপ-প্রতিনিধির 
প্রাধিকার লোপ পাইবে, কারণ উপ-প্রতিনিধি প্রতিনিধির নিকট হইতে 
প্রাধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্ত ইহাছারা প্রতিস্থাপিত প্রতিনিধির 
প্রাধিকার ক্ষুপ্ন হইবে না যেহেতু তিনি প্রধানের নিকট হইতে প্রাধিকার প্রাপ্ত 
হইয়া থাকেন। 


অংশীদারী আইন 


(11105 12৮৮ 01 121606151)119 ) 
ও্রঞন্ম পল্টি তজ্জ্ছ 


অংশাদারার শ্বব্ধাপ 


ভারতীয় অংশীদারী অধিনিয়মের (১৯৩২) হর্থ ধারায় অংশীদারীর 
নিষ্ললিখিতরূপ সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে, 

যেক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তি তাহাদের সকলের দ্বার অথবা নকলের পক্ষে 
তাহার্দের যে কোনও একব্যক্তিদ্বারা পরিচালিত ব্যবসায়ের লাভে অংশ 
গ্রহণ করিতে করারবদ্ধ হইয়াছেন, সেক্ষেত্রে তাহাদের মধ্যে যে সম্পর্ক জন্মে 
তাহাকে অংশীদারী ( 08751681) ) বলা হয়। যাহার পরম্পর এই সম্পর্ক 
স্থাপন করিয়াছেন তাহাদের প্রত্যেককে (70015158115) অংশীদার 
(09:06) এবং 55 একত্রে (9০9119061%915 ) প্রতিষ্ঠান (হিতে ) 
বলা হয়! যে নামে এ ব্যবসায় পরিচালিত হয় তাহাকে প্রতিষ্ঠানের নাম 
( ঠা) 09009 ) বল] হয় । 

এই সংজ্ঞা হইতে অংশীদারীর তিনটি বিশেষ লক্ষণ পাওয়] যায় ; য্থা, 

(১) ছুই বা তাহার অধিক ব্যক্তি করারবদ্ধ হইবেন, 

(২) কোন ব্যবসায়ে লাভের অংশগ্রহণ করিতে, 

(৩) যে ব্যবসায় তাহাদের সকলের দ্বারা অথবা সকলের পক্ষে 
তাহাদের যে কোনও একব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত । 

এই লক্ষণগুলি বিস্তারিতভাবে আলোচন! করিলে অংশীদারীর স্বরূপ কি 

তাহ। জানিতে পারা যাইবে । 

(১) ছুই বা তাহার অধিক ব্যক্তি-_একাঁধিক ব্যক্তি না হইলে অংশীদারী 
গঠন হইতে পারে না, কারণ কেহ নিজেই নিজের অংশীদার হইতে পারে না। 
অংশীদারগণের সর্বোচ্চ সংখ্যা কত হইতে পারে তাহা কোম্পানী অধিনিয়মের 
( ১৯৫৬) ১১ সংখ্যক ধারা! হইতে পাওয়া যায়। যদি ব্যাক্কিং ব্যবসায়ের 
জন্য অংশীদারী গঠন করা হয়, তাহা হইলে অংশীদারের সংখ্যা ১*এর অধিক 


১৬৬ অংশীদারী আইন | 


হইতে পারিবে না; অন্যান্য বাবসায়ের জন্য অংশীদারীতে উধর্ণতম ২০ জন 
অংশীদার থাকিতে পারে। 

করার বা চুক্তি__অংশীদারগণের করার বা চুক্তি হইতেই অংশীদারীর 
উৎপত্তি হয়, স্থিতি (৪6০৪ ) হইতে নহে । কোন ব্যবসায়ের একক মালিক 
(৪0919 1):01071960 ) কয়েকজন উত্তরাধিকারী রাখিয়া পরলোক গমন 
করিলে উত্তরাধিকারীগণ এ ব্যবপায়ের মালিক হইবেন, কিন্তু তাহারা সেইহেতৃ 
(17990 18০6০ ) অংশীদার গণ্য হইবেন না। অংশীদার হিসাবে এ ব্যবসায় 
পরিচালনা করিবার ব্যক্ত বাঁ বিবক্ষিত চুক্তি করিলে তবেই তাহারা অংশীদার 
গণা হইবেন। 

(২) অন্বীদারী সৃষ্টির জন্য ব্যবসায়ের অস্তিত্ব অপরিহার্য । ব্যবসায়ে 
লাভ করিয়া তাহাতে অংশগ্রহণ করিবার চুক্তি হইতেই অংশীদীরীর উদ্ভব 
হয়। স্থতরাং ফেক্ষেত্রে কোন ব্যবসায় নাই সেক্ষেত্রে কোন অংশীদাবী 
হইতেই পারে না। দুই বা তাহার অধিক ব্যক্তি একত্র হইয়া একটি সংগীত 
সংঘ (7058০ 019) গঠন করিলে তাহা অংশীদারী হইবে না, যেহেতু 
ইহা কোন বাবসায় নহে। কিন্তু ছুই বা ততোধিক ব্ক্তি সাধারণে সংগীত 
পরিবেশন দ্বারা লাভ করিবার উদ্দেশে একত্রিত হইলে তাহা ব্যবসায় হইবে 
এবং সেক্ষেত্রে অংশীদারী গঠিত হইবে । ব্যবসায় বলিতে যে কোন কারবার 
( 6৪79 ), উপজীবিকা ( 00091)0.6017 ) বা বুত্তি (0:91885100 ) বুঝাইবে | 
দীর্ঘকাল ব্যাপী কার্ধকেই ব্যবসায় গণ্য করা হয় তাহা নহে, একটি মাও 
কার্ধ ( 0891১810108 ) বা প্রচেষ্টা (৮5৮০০) হইলেও তাহা বাবসাগ্ণ 
গণা হইবে ( ধা. ৮)। 

স্মরণ রাখিতে হইবে যে বাবসায়ে লাভ কবিষা তাহাতে অংশ গ্রহণ করাই 
অংশীদারীর উদ্দেশ্ত । সুতরাং পরোপকারের উদ্দেশে যে বাবসায় ভ্ভাহ। 
অংশীদারী হইতে পারে ন!। 

(৩) অংশীদারীতে সকল অংশীদার দ্বারা বা সকলের পক্ষে একজন 
অংশীদার দ্বার! ব্যবসায় পরিচালিত হইবে । প্রত্যেক অংশীদারের এ ব্যবসা 
পরিচালনা করিবার অধিকার থাকে 3 কিন্তু কার্ধতঃ তাহাদের এক ব| একাধিক 
বাক্কির উপর পরিচালনার ভার ন্যস্ত কর! হয়, অন্ান্ত অংশীদাঁরগণ ইহাদের 
কার্দ্ধারা আবদ্ধ হইয়া থাকেন। অর্থাৎ ইহা পারস্পরিক প্রতিনিধিত্ত 


। ংশীদারীর স্বরূপ ১৬৭ 


(00658188900 )1 প্রতোক অংশীদার অপরাপর অংশীদাবের গ্রতিনিপি 
হিসাবে কার্ধ করিবার অধিকারী এবং তাহার কার্ধদ্বারা অন্তান্য অংশীদারকে 
আবদ্ধ করিতে পারিবেন । স্ৃতরাং অতধীদারীতে গ্রতোক অংশীদার 
একদিকে অপর অংশীদারগণের প্রতিনিধি এবং অগ্থদিকে অপর অবীদারগণে 
প্রধান ( 62109108] )1 ব্যবসায় একজনের দ্বারা পবিচালিত হইতেছে তাহ 
সারভূত নতে, সক্প অংশীদারের পক্ষে পরিচালিত হইবে ইহাই অপবিহাষ । 


অংশীদারীর প্রমাণ 


কোন নিশ্চিত চুক্তিপত্র না থাকিলে অনেক ক্ষেত্রে অংশীদাবী বিদ্যমান 
কিনা তাহ নির্ধারণ করা কঙিন। অধিনিররমের ৬ সংখ্যক ধারাম বলা 
হইয়াছে,-কোন ব্যক্তিবর্গ (৪০7) ০1 1)6:9025 ) প্রতিষ্ঠান কিনা, অথবা 
কোন বাক্তি প্রতিষ্টান বিশেষের অংশীদার কিনা তাহা নির্ণয় করিতে প্রাসঙ্গিক 
তথ্য (79188) 1596৪ ) হইতে পক্ষগুলির যধো যে প্ররূত সম্পর্কের পরিচয় 
পাওথা যায় তাহা খিচান করিতে হইবে। শুধুমাত্র ইচ্ছ| প্রকাশের ছারা 
'ংশীদাপ্ী স্ষ্টি হয় না। অন্শীদারী শির জন্য তিনটি উপাদান অপরিহাধ, 
(১) করার, (২) বাবসায়ে লাভের অংশগ্রহণ এবং (৩) অত্শীদারগণের 
নকলের দ্বারা বা সকলের পক্ষে তাহাদের একব্যক্তিদ্বারা বাবসায় পরিচালনা । 
যদি সকল প্রাসঙ্গিক তথ্য একত্রে বিবেচনা করিয়া দেখা যায় যে এই তিনটি 
পরিহাধ উপাদান বিছ্যমান, তাহা ভইলেই অংশীদাবী হষ্টি হইয়াছে পলা 
যাইবে! চুক্তিপত্র থাকিলে তাহার শরাবলী, ব্যবসায়ের পদ্ধতি, সম্পত্তি 
কাভার নিশ্বন্বণাধীন, হিসাব রাখিবার প্রণালী, লাভ-বন্টন প্রণালী ইত্যাদি 
প্রাসঙ্গিক সকল তথাই বিচার-বিবেচনা করিরা আদালত অংশীদারীর অন্তিত 
নির্ধারণ করিবেন। ইহা ছাডাও কিভাবে লোকসান বন্টন হইয়াছে আদালত 
তাহাও বিবেচনা করিবেন, কারণ লোকসানের অশগ্রহণ আশীদারীণ 
প্রমাণ না হইলেও অংশীদারীর পরিণাম । 

যে তিনটি অপবিহার্ধ উপাদান উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাদের মধো 
দ্বিতীয়টি, অর্থাৎ লাভের অংশগ্রহণ, অংশ্রীদারীর একটি ধিশিষ্ট লক্ষণ, কিন্ু 
ইহা] অংশীদারীর চূড়ান্ত প্রমাণ নহে। অনেক ক্ষেত্রে লাভ-বণ্টন থাকিলেও 
অংশীদারীর অস্তিত্ব থাকে না। যেব্যক্তি কোন ব্যবসায়ে ধণ প্রদান করিয়া 


১৬৮ অংশদারী আইন । 


হ্থদের পরিবর্তে লাভের অ.শ গ্রহণ করেন, তিনি অংশীদার নহেন। অথবা 
যে কর্মচারী পারিশ্রমিক হিসাবে লাভের অংশ পাইয়া থাকেন তাহাকেও 
অংশীদার বলা যাইবে না। অনেক সময় লাভের অংশ হইতে কর্মচারীদিগকে 
অধিবৃত্তি (১0208) প্রদান করা হয়, কিন্তু সেই কারণে তাহারা অংশীদার 
গণ্য হইতে পারে না। সেইরূপ মৃত অংশীদ!রের বিধবা পত্বীকে বা শিশুপুত্রকে 
বাধিক বৃত্তি (8০0165 ) প্রদান করা হইলে তাহাদ্বারা এ বিধবা পত্বী বা 
শিশ্তপুত্র অংশাদাব গণ্য হয় না! 

লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলিতে অংশীদারীর তৃতীয় 
উপাদানের অভাব রহিয়াছে, অর্থাৎ এই সকল ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বের সম্পর্ক 
নাই। খণদাতা, কর্মচারী বা মৃত অংশীদারের বিধবা পত্বী বা শিশুপুত্র__ 
ইহারা কেহই নি কাধদ্বারা প্রতিষ্ঠানকে আবদ্ধ করিতে পারেন না এবং 
যাহাব| ব্যবসায় পরিচালনা! করিতেছেন তাহারা ইহাদের পক্ষে ব্যবপায় 
পরিচালনা করিতেছেন এরূপ বলা যায় না। এই কারণেই বল] হইয়া থাকে 
যে, প্রতিনিধিতই অংশীদারীর প্রকৃষ্ট প্রমাণ । 


প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের নাম 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, যাহারা অংশীদারী গঠন করিয়াছেন অথাং 
যাহারা পরম্পর অংশীদাবী সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছেন তাহাদিগকে সমগ্টিগত 
ভাবে প্রতিষ্ঠান / গিশা, ) বলা হত্ব। আইনের দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠানের কোন 
পৃথক সত্তা নাই। কাজের স্থবিধার জন্য সাধারণ ভাধায় “প্রতিষ্ঠানের সম্পন্তি” 
“প্রতিষ্ঠানের খণ” এইরূপ বলা হয় বটে, কিন্তু ইহা! ঠিক আইনের ভাষা নহে. 
যদিও ইহাতে আইনের সীমাবদ্ধ সমর্থন আছে বল। যায়। প্রতিষ্টান কোন 
সম্পত্তির মালিক হইতে পারে না, এবং এই কারণেই ইহা! দেনাদার বা 
পাওনাদার হইতে পারে না। প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি বা খণ প্ররুতপক্ষে 
অংশীদারগণের সম্পত্তি বাঝণ। অংশীদারগণ হইতে পৃথকভাবে প্রতিষ্ঠানের 
কোন অস্তিত্ব নাই । 

প্রতিষ্টানের নামকরণ সম্পর্কে নিয়লিখিত শর্ত দুইটি স্মরণ রাখিতে 
হইবে £ 

(১) প্রতিষ্ঠানের এরূপ কোন নাম রাখ? চলিবে না যাহাদ্বারা প্রতারণী- 
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মূলকভাবে জনসাধারণের মনে এইরূপ ভুল ধারণা হইতে পাবে যে পৃধতন 
কোন খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান হইতে এই প্রতিষ্ঠান পৃথক নহে । 

(২) সরকারের অনুমতি ব্যতীত প্রতিষ্ঠানের নামে এপ কোন শব্দ 
বাবহার করা চলিবে না যাহাদ্বারা মনে হইতে পারে যে এ প্রতিষ্ঠান সরকাকী' 
পৃষ্ঠপোষকতা ভোগ করিয়া থাকে | 

সকল অংশীদারের নাম একত্রে লইয়া অথবা যে কোন একজন অংশীদারেব 
নামে অথবা কোন কমিত নামে প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা যাইতে পাবে । 
একজন অংশীদারের নামে প্রতিষ্ঠানের নাম রাখিয়া হয়ত দেখা যাইবে যে 
'নামে পূর্ব হইতে অন্য একটি প্রতিষ্ঠান একই ব্যবসায় করিতেছে। ইহা 
অবৈধ (11198) গণা হইবে না। কিন্তু যদ্দি প্রতারণার উদ্দেশ্য 
( 2800010126 106620500 ) থাকে, তাহা হইগে আদালত এরূপ নামকরণ 
হইতে দিবেন না। 


অংশীদারী ও অনুরূপ সংগঠনের পার্থক্য 


ংশীদারী ও সহস্বামিতব ( 62780518010) 82. 0০-0%0078101) ) 
সহস্বামিত্ব বলিতে যৌথ মাপিকানা বুঝায়। ক এব: খ একত্রে একখপ্ড 
জমি ক্রয় করিল। তাহারা এ জমির সহম্বামী হইবে ; একত্রে ক্রয় করিয়াছে 
এই হেতু অংশীদার গণ্য হইবে না। অংশীদারী ও সহম্বামিত্ব এই দুইয়ে 
পার্থকা নিয়লিখিতরূপ বর্ণনা কর] যাইতে পারে 25 

(১) অংশীদারী ব্যক্ত বা বিবঙ্ষিত করার হইতে জন্মে । সহম্বামিত্ব 
সকল সময় করার হইতে জন্মে না, স্থিতি বা আইনের ক্রিয়া (0108:86107 
0119৬ ) হইতে জন্মিতে পারে । | 

(২) অংশীদারীতে 'প্রতোক অংশীদার অন্যান্ত অংশীদারগণের প্রতিনিধি, 
কিন্তু সহস্বামিত্থে কেহ কাহাবও প্রতিনিধি নহে। 

(৩) কোন অংশীদার অন্যন্য সকল অংশীদারের সম্মতি বিনা তাহার 
অধিকার ও স্বত্ব কোন আগন্তককে হস্তান্তর করিতে পারেন না; কিন্তু একজন 
সতম্বামী অন্যের সম্মতি বিনা এরূপ করিতে পাবেন। 

(৪) অংশীদার প্রতিনিধি হিসাবে অংশীদারীর কার্ধে যে ব্যয় করিবেন 
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সে সম্পর্কে তাহার পুনর্ভরণের (151701001852079708 ) অধিকার থাকিবে, 
কিন্তু সহস্বামীর যৌথ সম্পত্তিতে কোন পূর্বতবত্ব থাকে না। 

(৫) ব্যবসায় বাতিরেকে অংশীদারী হইতে পারে না; কিন্তু ব্যবসায়ের 
অস্তিত্ব না থাকিলেও সহম্বামিত্ব থাকিতে পারে, যথা, কোন বাসগৃহের 
যুক্ত মালিকানা । 

(৬) লাভের অংশগ্রহণ অংশীপারীন একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। কিন্তু 
সহম্বামিত্বে লাভ বা লোকসানের অংশগ্রহণ সারভূত নহে । 

(৭) সহ-ম্বামী সম্পত্তির অরূপান্তরিত অংশ দাবি করিতে পারেন অর্থাৎ 
সম্পত্তি যে আকারে বি্মান সেই আকারেই,-_ টাকায় রূপান্তর করিয়া নহে ।" 
কিন্ত অংশীদার একমাত্র টাকার অঙ্কষেই তাহার অংশ গ্রহণ করিতে বাধ্য । 


অংশীদারী ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের ব্যবসাস্ব প্রতিষ্ঠান 


হিন্দু আইনে অন্যান্য সম্পন্তিব ন্যায় বাবসায়ও উন্তরাধিকার স্থত্রে পাওয়া 
যায়। অনেক অবিভক্ত হিন্দু পরিধাৰে এইকপ পারিবারিক ব্যবসায় পুরুষান্ু- 
ক্রমে চলিয়া আসিতে দেখা যায়। এইরূপ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অধিকাং 
ক্ষেত্রে মিতাক্ষরা আইনদ্বার! নিয়ন্ধিত হিন্দু পরিবারে দেখা মায়। পশ্চিমবঙ্গে 
দায়ভাগ আইন প্রচলিত । এই ছুই পদ্ধতির প্রধান পার্থকা উত্তরাধিকাব 
সম্পর্কে। মিতাক্ষরা পরিবারে কোন পুত্র জন্মিলে, জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই 
পারিবারিক সম্পত্তি ও ব্যবসায়ে ভাঙার স্বার্থ (10৮9৪৮) জন্মে; পিতা 
ও পুত্র উভয়েই উত্তরাধিকারী হ্টাবন। দাঁয়ভাগে একপ হয় না, পিতার 
জীবদ্দশায় পৈতৃক সম্পন্ডিতে পুত্রের কোন অধিকার জন্মে না । 

এইরূপ পাব্বাবিক বাবসায় প্রতিষ্ঠান ও অংশীদারী কারবার এক নহে । 
এই উভয়ের পার্থকা নিম্নে বর্ণনা করা হইল £-- 

(১) অংশীদারী সম্পক চুক্তি হইতে জন্মে। অবিভক্ত পারিবারিক 
প্রতিষ্ঠানের সদস্য হয় স্থিতি (৪৮৮5৪ ) হইতে । 

(২) অংশীদারী প্রতিষ্ঠান অংশীদারী অধিনিরমদ্ধার নিয়ন্ত্রিত হয় ; কিন্তু 
অবিভক্ত পারিবারিক প্রতিষ্ঠান উত্তরাধিকার আইনদ্বার! নিয়ন্ত্রিত । 

(৩) একজন অংশীদারের মৃত্যু হইলেই অংশীদারী ভাঙিয়া যায় ; কিন্তু 
কোন সদস্তের মৃত্যু হইলে পারিবারিক ব্যবসায় ভাডিয়া যার না। 
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(৪) অংশীদারী কারবারে প্রতিষ্ঠানের দায়ের জন্য প্রতোক অংশীদার 
দ্বায়ী হইয়া থাকেন এবং এই দীয় অসীম । অবিভক্ত পাবিবারিক প্রতিষ্ঠানে 
কর্তা ভিন্ন অন্যান্য সদন্তদের দায় সীমাবদ্ধ, অর্থাৎ তাহাদের পাবিবারিক 
সম্পত্তির অংশ দায়বদ্ধ হইতে পারিবে, ব্যক্তিগত পৃথক সম্পত্তি দায়বদ্ধ হইবে 
না। কিন্তু কর্তার দায় অসীম । 

(৫) অংশীদারীতে প্রত্যেক অংশীদার তাহার কার্দ্বারা প্রতিষ্ঠানকে 
আবদ্ধ করিতে পারেন; কিন্তু অবিভক্ত পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে শুধুমাত্র 
কর্তাই এরূপ করিবার অধিকারী । 

(৬) অবিভক্ত পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে পরিচালনার ভার ন্যস্ত থাকে 
পরিবারের কাব উপর; অংশীদারীতে প্রত্যেক অংশীদার পরিচালনায় 
অংশগ্রহণ করিবার অধিকারী । 

(৭) অবিভক্ত পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের কোন সদস্য গুতিষ্ঠানের সহিত 
তাহার সম্পর্ক ছেদ করিবার কালে বিগত সময়ের লাভ-লোকসানের হিসাব 
দাবি করিতে পারেন ন1। অংশীদারীতে অন্তরূপ ক্ষেত্রে এংশীদার এরূপ 
দাবি করিতে পাবেন । 

(৮) অংশীদারী কারবারে অংশীদারের সবৌচ্চ সংথা। ব্যাঙ্গ-ব্যবসায়ক্ষেঞ্জে 
১০ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ২০ পর্যন্ত হইতে পারে, তাহার অধিক নহে । অবিভন্ক 
পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে সাস্তসংখ্যার কোঁন সীম! নির্দিষ্ট নাই । 

(ন) অবিভক্ত পারিবারিক ব্যবসায়ে পরিবারের আতীয়বর্গই সদপ্চা 
হইতে পারেন, অপর কেহ নহে; অংশীদারীতে এরূপ কোন বাধা-শিষেধ 
নাই। ৃ 

(১০) অবিভভ্ত, পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে পরিবারের নাবালকগণ তাহাদের 
জন্ম হইতেই সাম্য। কিন্ত অংশীদারীতে কোন নাবালক অংশীদার হইতে 
পারে না, যদিও সকল অংশীদার একমত হইলে নাবালককে অংশদারীর সুবিপা 
প্রধান করা যাইতে পারে। 


ংশীদারীর স্থিতিকাল 
নির্টিষ্ট কালের জন্য বা অনির্দিষ্ট কালের জন্য অংশীদারী গঠন করা 
যাইতে পারে। 


১৭২ অংশীদারী আইন 


যেক্ষেত্রে অংশীদারী কতদিনের জন্য গঠিত হইল অথবা কি অবস্থায় তাহা! 
ভঙ্গ হইবে তাহা অংশীদারগণ চুক্তিতে নির্দিষ্ট করেন নাই, সেক্ষেত্রে উহাকে 
ইচ্ছাধীন অংশীদারী (28609180010 ৪6 ঘট) ) বলা হয় (ধা. ৭)। এইরূপ 
অংশীদারী যে কোন অংশীদারের ইচ্ছাতেই যে কোন সময় ভঙ্গ হইতে পারে। 

কোন বিশেষ প্রচেষ্টা বা কাধের জন্য (1০: 09101001897 89592060798 ০1 
৪009:5810088 ) অংশীদারী গঠিত হইপে তাহাকে বিশেষ অংশীদারী 
(78751060157 08700918010 ) বল! হয় (ধা, ৮)1 এইবরূপ অংশীদাবী এ 
বিশেষ প্রচেষ্টা বা কার্ধ সমাপ্ত না হওয়। পর্যস্ত চলিতে থাকিবে । কিন্তু যদি এ 
প্রচেষ্টা বা কার্ধ সমাপ্ত হইবার পরেও এ প্রতিষ্ঠান অন্য প্রচেষ্টা লইয়া কারবার 
চালাইতে থাকে, তাহা হইলে অংশীদারগণের দায় ও অধিকার অপরিবত্তিত 
থাকিবে কিন্তু অংশীদারীর রূপ পরিবর্তন হইবে; তখন ইহা! ইচ্ছাধীন 
অংশীদারী হইবে (ধা ১৭)। 


অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি 

অংশীদারগণের মধ্য চুক্তি সাপেক্ষ, অংশীদারী সম্পত্তি বলিতে বুঝাইবে, 

(ক) যে সকল সম্পত্তি, অধিকার ও স্বার্থ ( 10:091061৮5১ 21810965800. 
10667985 ) অংশীদারগণ কা'রবারের স্চনায় অথব! পরে প্রতিষ্ঠানের সম্ভাবে 
( ৪০০ ) আনয়ন করিয়াছেন, 

(খ) যাহ! কারবার চলিবার কালে প্রতিষ্ঠানের দ্বারা বা জন্য অজিত 
হইয়াছে ; 

(গ) প্রতিষ্ঠানের সুনাম (৪০০৭1 )। 

বিপরীত উদ্দেশ্ট প্রকাশ ন! হইলে, প্রতিষ্ঠানের অর্থে অজিত সম্পত্তি, 
অধিকার ও স্বার্থ প্রতিষ্ঠানের জন্য অজিত গণ্য হইবে !--ধা, ১৪.। 

অংশীদারগণের মধে চুক্তিসাপেক্ষ, প্রতিষ্ঠানের সম্পান্তি একমাত্র কারবারেব 
প্রয়োজনে অংশীদারগণ ব্যবহার করিবেন (ধাঁ, ১৫)। কোন বিপরীত চুক্তি 
না থাকিলে, যদি কোন অংশীদার প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি ব্যবহারদ্বারা অথবা 
প্রতিষ্ঠানের সহিত তাহার সম্পর্ক হইতে নিজের জন্য কোঁন লাভ করেন, তবে 
তিনি তাহার হিসাব দাখিল করিবেন এবং এঁ টাকা প্রতিষ্ঠানকে প্রদান 
করিবেন (ধা, ১৬ )। 


অংশীদারীর স্বরূপ ১৭৩ 


জুলাম £ যে মূলধন, ব্যাপারিক সম্ভার, তহবিল বা! সম্পত্তি ব্যবসায়ে 
নিয়োগ করা হয় তাহা হইতে ব্যবসায়ে অনেক সুবিধা পাওয়া যায় সন্দেহ নাই । 
কিন্তু ইহ1 ছাড়াও সাধারণের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা হইতে ব্যবসায়ে অনেক 
সুবিধা লাভ হয়। এইরূপ পৃষ্ঠপৌধকত। হইতে যে সকল সুবিধা পাওয়া যায় 
তাহাকেই স্থনাম বলা হয়। সুনাম কোন বস্তগত সম্পদ নহে, ইহা অমৃত 
গুণবিশেষ। এই গুণের অধিকারী হইলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে ক্রেতার ভিড 
হয়, আইনব্যবসায়ীর নিকট মকেলের ভিড় হয় এবং চিকিৎসকের নিকট 
রোগীর ভিড় হইয়া থাকে । ব্যবসায়ের আয়বৃদ্ধিতে এই গুণটি বিশেষ সাহায্য 
করে বলিয়া ইহাকে মূলধনী সম্পদের ন্যায় দেখা হয়। 


অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন 


অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিবন্ধন বা পঞ্জীভুক্তক বণ ( 29519079100 ) 
বাধ্যতামূলক নহে। তবে নিবদ্ধভুক্ত না হইলে অংশীদারী প্রতিষ্টান কয়েকটি 
অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। সেই কারণে ব্যবসায় পরিচাপনায় পূর্ণ স্বযোগ 
লাভের জন্য অংশীদারী প্রতিষ্ঠান নিবন্ধভুস্ক করা আবশ্যক । 

স্থানীয় নিবন্ধকের (78881508 ) নিকট নির্দিষ্ট প্রপত্রান্ুযায়ী ( 10 8106 
10980711090 1000 ) নিয়লিখিত বিবরণ নিদিষ্ট শুক্ষসহ প্রদান করিয়া বা 
ডাকযোগে প্রেরণ করিয়া অংশীদারী প্রতিষ্ঠান নিবন্ধভুক্ত করা যাইতে পারে, 

(ক) প্রতিষ্ঠানের নাম, খে) কারবারের স্থান বা৷ মুখাস্থান, (গ) অগ্যান্থ 
স্বানেও কারবার থাকিলে, সেই সকল স্থানের নাম, (ঘ) প্রত্যেক অংশীদারের 
প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ, (ড) অংশীদারগণের পূর্ণ নাম ও স্থায়ী ঠিকানা 
এবং (চ) প্রতিষ্ঠানের স্থিতিকাল । 

এই বিবরণী অংশীদারগণ বা তাহাদের প্রাধিকৃত প্রতিনিধি রা 
স্বাক্ষরিত ও সত্যাখ্যাত (56854 ) হওয়া আবশ্যক | নির্দিষ্ট শুক্ষসহ এইরূপ 
বিবরণী প্রাপ্ত হইয়! নিবন্ধক উহা নিবন্ধে লিখিয়া লইলে প্রতিষ্ঠান নিবন্ধভুক্ত 
গণ্য হইবে। বিবরণীতে প্রদত্ত বিষয়গুলির কোন পরিবর্তন হইলে তাহা 
পূর্বোক্ত প্রণালীতে নিবন্ধে লিপিবদ্ধ করাইতে হইবে। 

এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে, প্রতিষ্ঠান যে কোন সময় নিবন্বতূক্ত করা 
যইেতে পারে। কোন তৃতীয় পক্ষের নামে মামলা করিবার প্রাকালে ইহা করা 


১৭৪ অংশীদারী আইন 


যায়) অথবা যে মামলা করা হইয়াছে তাহা প্রত্যাহার পূর্বক প্রতিষ্ঠান 
নিবন্ধভুক্ত হইয়! পুনরায় এ মামল! করিতে পারে, অথবা যদি একমাক্ত 
অনিবদ্ধন হেতু মামলা খাবিজ হইয়া! থাকে তাহা হইলে প্রতিষ্ঠান নিবন্ধভূক্ত 
হইয়া পুনরায় এঁ মামলা করিতে পারে, যদি অবশ্য মামলা] দায়ের করিবার 
সময় অতিক্রান্ত না হইয়া! থাকে | 


নিবন্ধন না করাইবার পরিণাম 

ভারতীয় আইনে অংশীদারী প্রতিষ্ঠান নিবন্ধাভুক্ত করা বাধ্যতামূলক নহে, 
এবং অনিবন্ধন হেত কোন অর্থদণ্ডের ব্যবস্থাও নাই। তবে যাহাতে 
প্রতিষ্ঠানসমূহ নিবন্বভূক্ত হয় সেজন্য পরোক্ষভাবে বিশেষ কঠোর চাপ প্রয়োগের 
বাবস্থা রহিয়াছে (ধা, ৬৯)। অনিবন্ধন হেতু নিয়লিখিত অস্থবিধার 
স্্টি হয় £-_ 

(১) অংশীদারী প্রতিষ্ঠান নিবন্বভুক্ত না হইলে কোন অংশীদার অপর 
অংশীদারের বিরুদ্ধে ব! প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে চুক্তিজাত বা অধিনিয়মছার! প্রদত্ত 
অধিকার প্রবর্তনের জন্য মামলা করিতে পারিবেন না। এইরূপ ক্ষেত্রে 
অংণীদারের একমাত্র প্রতিকারের পথ হইবে প্রতিষ্ঠান ভঙ্গের এবং/অথবা 
হিসাবের জন্য মামলা করা । 

(২) প্রতিষ্ঠান নিবন্ধভুক্ত না হইলে তাহার পক্ষে চুক্তিজাত অধিকার 
প্রবর্তনের জন্য তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করা যাইবে না। 

(৩) প্রতিষ্ঠান নিবন্ধভুক্ত না হুইলে কোন মামলায় 'ঈ প্রতিষ্ঠান পাণ্টা 
পাওনা (৪৪৮-০% ) দাবি কবিতে পারিবেন] । 

প্রতিষ্ঠান নিবন্ধুক্ত না হইলেও নিম্নলিখিত অধিকার সমূহের কোন হানি 
হয় না ৫ 

(ক) কোন অংশীদার কর্তৃক প্রতিষ্ঠান ভঙ্গের দাবিতে অথবা প্রতিষ্ঠান 
পৃবেই ভঙ্গ হইয়া থাকিলে তাহার হিসাবের দাবিতে অথবা তাহায় পরিসম্পদে 
নিজ অংশের দাবিতে মামলা করিবার অধিকার । 

(খ) 0018] 48918096, 186091%9:. বা আদালত কর্তৃক শোধাক্ষম 
অংশীদারের সম্পত্তি আদায়ের অধিকার । 


অংশীদারীর স্বরূপ . ১৭৫ 


(গ) সে সকল রাজ্যে অংশীদারী অধিনিয়ম বলবৎ সেই সকল রাজ্যে যে 
প্রতিষ্ঠানের কোন কাববার-স্থান নাই অথবা যাহার কারবারের স্থান এরূপ 
রাজ্যে অবস্থিত যেস্থানে অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন সম্পকিত বিধান প্রযুক্ত 
হয় না, সেইরূপ প্রতিষ্ঠানের বা তাহার কোন অংশীদারের মামলা কৰিবার 
অধিকার । 

(ঘ) ১০০২ টাকার অনধিক দাবির মামলার ব! পাণ্টা দাবির অধিকার । 

($) চুক্তিজাত নহে এরূপ অধিকার প্রবর্তনের মামলা করিবার 
অধিকার । 

 অনিবদ্ধন হেতু প্রতিষ্ঠান বা তাহার অংশীদারের বিরুদ্ধে তৃতীয় পক্ষেব 
মামলা করিবার কোন এ্রতিবন্ধ হুষ্টি হয় না। ৬৯ সংখ্যক ধারার উদ্দেশ্য, 
মামল! কবিবার পূর্বে অংশীদারী প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধভুক্ত হইতে হইবে । মামলা 
দায়ের করিবার পরে নিবন্ধভুক্ত হইলে ত্রুটি মোচন হইবে না৷ (19%11827 
18৮ 98080 9. 90100% 070800% 95079068557, 0. আআ. বি, 285 )। 
এখন প্রশ্ন হইতে পারে, ৬৯ সংখ্যক ধারার প্রয়োগে পূর্বপ্রভাব জন্মিবে 
কিনা; অর্থাৎ যে অধিকার এই ধার! বলবৎ হইবার পূর্বেই উৎপন্ন হইয়াছে সেই 
অধিকা'র প্রবর্তনের জন্য এই ধার! বলবৎ হইবার পরে মামলা করিবার কোন 
বাধ! স্ষ্টি হইবে কি না। এ সম্পর্কে বিভিন্ন উচ্চ আদালতের বায়ে মতবিবোধ 
দেখা যায়। কলিকাতা ও পাটনা উচ্চ আন্বালতের মতে ধারা ৬৯ (২) এরূপ 
মামলার বাধ] ত্ষ্টি করিবে (280089099] %, 01900058509, 1990, 
&£0 0. ভা. মি. 1180 ; 90829070590 5, 1092592 98)05৯ 1986, 15 7৮ 
810) পক্ষাস্তরে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও নাগপুুর উচ্চ আদালত ভিন্ন মত 
প্রকাশ করিয়াছেন (205, %, 90০১820581১ &, [০ 21940 018৭ 628) | 
এই প্রসংগে সবিনয় নিবেদন করা যাইতে পারে যে, দ্বিতীয় মত অধিমান্য 
মনে হয়, যেহেতু অধিনিয়মের ৭৪ সংখ্যক ধারায় ৬৯ সংখ্যক ধারা বলবৎ 
হইবার পূর্বে উৎপন্ন অধিকার সংরক্ষিত হইয়াছে। 


ভ্রিত্ডীস্ম ল্লিজ্জ্ে 


অংশাদাপ্নগণের অধিকার ও কতহ্য 


অংশীদারী অধিনিয়মে অংশীদারগণের কর্তব্য সম্পর্কে ছুইটি সাধারণ নিয়ম 
প্রদত্ত হইয়াছে ৫ 

(১) অংশীদারগণ প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় এপ ভাবে পরিচালন! করিবেন 
হাতে সকলে সর্বাধিক স্থবিধা ভোগ করিতে পারেন। তাহার! পরম্পর 
হ্যায়সংগত ও বিশ্বস্ত বাবহার করিবেন এবং প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সর্ববিষয়ে অপর 
অংশীদারকে বা তাহার বৈধ প্রতিনিধিকে হিসাব ও পূর্ণ সংবাদ প্রদান 
করিবেন ।-_ ধা, ৯। 

(২) যদি কোন অংশীদার কর্তৃক প্রতারণা হেতু প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়, তাহা হইলে এ অংশীদার প্রতিষ্ঠানকে ক্ষতিনিষ্কৃতি প্রদানে বাধা 
থাকিবেন ।- ধা, ১০। 

অংশীদারগণের কর্তব্য সম্পর্কে এই ছুইটি সাধারণ নিয়ম সাপেক্ষ 
অংশীদারগণ তাহাদের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য চুক্তিদ্বার! স্থির করিয়া 
শইতে পারেন। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, অংশীদারী গঠনের কালেই 
অংশ্ীদারগণ কে কত মৃলধন যোগাইবেন, লাভে কাহার কত অংশ থাকিবে, 
পরিচালনায় কে কি অংশ গ্রহণ করিবেন, কাহার কি অধিকার এবং 
কর্তব্য ইত্যাদি সকল বিষয় চুক্তির অন্তরভূ্তি করা হয়। এই চুক্তি ব্যক্ত 
হইতে পারে অথব। কারবারের লেনদেন হইতে অন্কমিত হইতে পারে। 
ক, খ এবং গ এই তিন ব্যক্তি অংশীদারী গঠন করিয়াছে । দেখা গেল 
পর পর কয়েক ব্সর তাহারা ৩:২১ এই অনুপাতে লাভের অংশ 
গ্রহণ করিয়াছে । ইহা হইতে অন্থমিত হইবে যে তাহাদের ৩ :২:১ 
অনুপাতে লাভের অংশ গ্রহণ করিবার বিবক্ষিত চুক্তি বহিয়াছে। সকল 
অংশীদার একমত হইয়া যে কোন সময় তাহাদের পারস্পরিক ও কর্তবোর 
পরিবর্তন করিতে পারেন। অংশদারী চুক্তিতে এরূপ শর্ত থাকিতে পাঞে 
যে, কোন অংশীদার প্রতিষ্ঠানের কারবার ভিন্ন অন্য কোন কারবাধ করিতে 


অংশীদারগণের অধিকার ও কতবা ১৭৭ 


পারিবেন না যতদিন পর্যস্ত তিনি অংশীদার থাকিবেন। এরূপ চুক্তি বাঁণিজোর 
প্রতিবন্ধ বিধায় ( চুঃ অঃ ধা. ২৭) নিশ্ষল হইবে না [ ধা, ১১ (২) |! 

এই দুইটি সাধারণ নিয়ম ছাড়াও বাবসায় পরিচালনা সম্পর্কে ও 
অংশীদ্বারগণের পারস্পরিক আঁধকার ও দায় সম্পর্কে অধিনিয়যে কতকগুলি 
নিয়ম প্রদত্ত হইম্াছে। বলা বাহুলা, তাহাও এই সাধারণ নিয়ম সাপেক্ষ । 
অধিকস্ত স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অংশীদারগণের মধ্যে কোন বিপরীত চুক্তি 
না থাকিলে তবেই এই নিয়ম গুলি প্রধূক্ত হইবে । 

(ক) ব্যবসায় পরিচালন। সম্পর্কে 

অংশীদারগণের মধ্যে কোন বিপরীত চুক্তি না থাকিলে, ব্যবসায় পরিচালনা 
সম্পর্কে নিয়লিখিত নিয়ম প্রযুক্ত হইবে,__ 

(১) প্রত্যেক অংশীদারের বাবসায় পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিবার 
অধিকার থাকিবে । 

(২) প্রত্যেক অংশীদ্দার ব্যবসায় পরিচালনায় তাহার কর্তবা নিষ্ঠার সহিত 
পালন করিতে বাধ্য থাকিবেন। 

(৩) ব্যবসায়ের সাধারণ বিষয়ে কোন মতভেদ হইলে, অংশীদারগণের 
আধকাংশের সিদ্ধান্ত বলবৎ হইবে ; অংশীদদারগণ সমান সংখ্যায় বিভক্ত হইলে 
যাহারা পরিবঙনের বিরোধী তাহাদের মত বলবৎ হইবে ; তবে সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইবার পূর্বে প্রতোক অংশীদারের ।নজ নিজ মত প্রকাশের অধিকার 
থাকিবে। কিন্ত সকল অংশীদার একমত না৷ হইলে ব্যবসায়ের প্রকৃতি সম্পর্কে 
কোন পরিবর্তন করা যাইবে ন|। 

(৪) প্রত্যেক অংশীদার ব্যবসায়ের খাতাপত্র দেখিতে ও পরীক্ষা করিতে 
পারিবেন এবং তাহার প্রতিলিপি লইতে পারিবেন ।--ধা, ১২। 

(৫) অংশীদারগণ প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি শুধুমাত্র ব্যবসায়ের প্রয়োজনে 
ব্যবহার করিতে পারিবেন ।_ধা ১৫। 

(খ) পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য 

অংশীদারগণের মধ্যে চুক্তিসাপেক্ষ তাহাদের পারম্পরিক অধিকার € 

তব্য নি্নলিখিতরূপ হইবে £ 

(১) পরিচালনায় অংশগ্রহণ হেতু কোন অংশীদারের পারিশ্রমিক 
পাইবার দাবি জন্মিবে না। 

৯. 


১৭৮ অংশীদাবী আইন 


চুক্তিপত্রে উল্লেখ না থাকিলে কোন অংশীদার ব্যবসায় পরিচালনার জন্য 
বেতন, দস্বরি বা অন্ত কোনপ্রকার পারিশ্রমিক দাবি করিতে পারিবেন না। 
এবং এবিষয়ে নির্বাহী অংশীদার অন্যান্য অংশীদার অপেক্ষা কোন বিশেষ সুবিধা 
ভোগ করেন না। কিস্ক যদি অলপতা বা অশক্ততা প্রযুক্ত কোন অংশীদার, 
তাহার কর্তবা সম্পাদন না করায় অপর কোন অংণীদারের বা অংশীদার দ্িগের 
অতিরিক্ত কার্ধভার বহন করিতে হয়, তাহা হইলে এ অতিবিক্ত কার্ধের জন্য 
তাহাদের পারিশ্রমিকের দাবি জন্মিব ( চ018008009,010917 2, 99,0105185981095 
1920, %3 707. 7). ছি. 1943 )। | 

(২) অংশীদারগণ সমান হারে লাভের অংশ গ্রহণ করিবেন এবং সমান 
হারে ক্ষতিপূরণ করিবেন । 

(৩) অংশীদার যে মুলধন যোগাইয়াছেন তাহার জন্য স্থ্দ পাইবার 
অধিকারী হইলে, এ সুদ একমাত্র লাভ হইতে প্রদান করা হইবে। 

(৪) কোন অংশীদার যে মূলধন যোগাইতে স্বীকৃত হইয়াছেন তাহার 
অতিরিক্ত মূলধন কারবারের প্রয়োজনে প্রদান করিলে, অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানকে খণ 
প্রদান করিলে, তাহার উপব বাধিক শতকরা ৬২ টাক] হিসাবে স্থ্দ টনি 
অধিকারী হইবেন । 

(৫) কোন অংশীদার কোন অর্থ প্রদান করিলে বা দায়গ্রহণ করিলে 
প্রতিষ্ঠান তৎসম্পর্কে তাহাকে ক্ষতিনিষ্কত করিবেন, 

(ক) যদি অংশীদার সাধারণভাবে ও যায়ঃ বাবসায় পরিচালনার জন্ত 
এরূপ করিয়া থাকেন, অথবা, 

(খ) যদি আপত্কালে প্রতিষ্ঠানকে ক্ষতি হইতে রক্ষ। করিবার জন্য এরূপ 
করিয়া থাকেন । 

(৬) যদি কোন অংশীদারের ইচ্ছাকৃত অবহেলার জন্য প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়, তাহা হইলে এ অংশীদার এ ক্ষতি পূরণ করিবেন। 


গে) ব্যক্তিগত লাভ। অংশীদারগণের মধ্যে চুক্তিসাপেক্ষ, 


(১) যদি কোন অংশীদার প্রতিষ্ঠানের কারবার হইতে বা প্রতিষ্ঠানের 
সম্পত্তি ব্যবহারদ্ধারা বা প্রতিষ্ঠানের সহিত তাহার সম্পর্ক হইতে নিজের জন্য 


অংশীদারগণের অধিকার ও কর্তব্য ১৭৯ 


কোন লাভ করেন তাহা হইলে তিনি উহার হিসাব দাখিল কবিবেন এবং 
প্রতিষ্ঠানকে এ লাভ প্রদান করিবেন । 


(২) যদ্দি কোন অংশীদার প্রতিষ্ঠানের কারবারের ন্যায় একই প্ররুতির 
' এবং প্রতিযোগিতামূলক কোন কারবার করেন, তাহা হইলে তিনি প্রতিষ্ঠানকে 
তাহার হিসাব ও লাভের টাকা প্রদান করিবেন । 


অংশীদার ও তৃতীয়পক্ষ 

প্রত্যেক অংশীদার প্রতিষ্ঠানের কার্ষসম্পর্কে এ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি 
(8892 ) গণ্য হইয়া থাকেন ( ধা, ১৮)। একাধিক ব্যক্তি একত্রে কোন 
বাবসায় করিয়া তাহার লাভে অংশগ্রহণ করিবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হইলে 
অংশীদারী গঠিত হয়। ্থতরাং অংশীদারীতে প্রত্যেক অংশীদার একাধারে 
অপর অংশীদারের প্রধান এবং প্রতিনিধি । প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে কোন 
অংশীদার তৃতীয় পক্ষের সহিত কোন চুক্তি সম্পাদন করিলে অপর অংশীদারগণ 
তাহাদ্বারা আবদ্ধ হইয়া! থাকেন। এই কারণেই অংশীদারী আইনকে 
প্রতিনিধিত্ব আইনের শাখা বল] হইয়! থাকে । 

প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অংশীদারের কার্য করিবার 'প্রাধিকার (88600০0৮৮ ) 
ছুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে, ব্যক্ত এবং বিবক্ষিত। 

অংশীদারী চুক্তিপত্রদ্বারা অংশীদারকে যে প্রাধিকার প্রদত্ত হয় তাহাকে 
ব্ক্ত প্রাধিকার বল। হয়: ব্যক্ত প্রাধিকারবলে অংশীদার যে কার্য করিবেন 
তাহাদ্বার! প্রতিষ্টান আবদ্ধ হইবে। 

যে প্রাধিকার অংশীদারী সম্পর্ক হইতে আইনের 'লক্ষণদ্বারা জ্ঞাত হওয়া 
যায় তাহাকে বিবক্ষিত প্রাধিকার বল৷ হইয়া থাকে । অধিনিয়মের ১৯ সংখ্যক 
ধারায় বলা হইয়াছে,_-প্রতিষ্ঠান যে প্রকারের ব্যবসায়ে লিপ্ত সেই প্রকার 
ব্যবসায়ের প্রচলিত রীতি অনুসারে অংশীদার যে কার্য করিবেন, প্রতিষ্ঠান 
তাহাদ্বারা আবদ্ধ হইবে। ইহার সহিত ২২ সংখ্যক ধারায় এই শর্ত যুক্ত করা 
হুইয়াছে যে, প্রতিষ্ঠানকে আবদ্ধ করিতে হইলে এ কার্য প্রতিষ্ঠানের নামে 
করিতে হইবে অথবা এরূপ কোন উপায়ে করিতে হইবে যাহাতে প্রতিষ্ঠানকে 
আবদ্ধ করিবার ইচ্ছ। ব্যক্ত বা বিবক্ষিত হয়। 

বিবক্ষিত প্রাধিকারের পরিসীমা । ব্যবদায়ের কোন প্রতিকূল 


১৮০ অংশীদারী আইন 


প্রথ! বা! রীতি প্রচলিত না থাকিলে, বিবক্ষিত প্রাধিকার হইতে অংশ্রীদারের 
নিম্নলিখিত কার্ধ করিবার ক্ষমতা জন্মে না £-_ ণ 

(ক) প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় সম্পঙ্কিত কোন বিবাদ ( 0180869 ) সালিশীতে 
€ 80165602 ) প্রেরণ করা; 

(খ) প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নিজনামে ব্যাঙ্কে হিসাব খোল]; 

(গ) প্রতিষ্ঠানের কোন দাবি বা দাবির অংশ ত্যাগ করা (75110051517 ) 
ব। তৎসম্পর্কে আপস করা? 

(ঘ) প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে দায়ের করা হইয়াছে এইরূপ কোন মামলা 
€ 9916) বা কাধবাহ ( 0:0689108 ) প্রত্যাহার করা; 

($) প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যে মামলা বা কার্ধবাহ দায়ের হইয়াছে তাহাতে 
কোন দায় স্বীকার করা; 

(চ) প্রতিষ্ঠানের পক্ষে স্থাবর সম্পত্তি অর্জন করা; 

(ছ) প্রতিষ্ঠানের কোন স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করা। 

অংশীদারগণ চুক্তিসম্পাদনদ্বারা যে কোনও অংশীদারের বিবক্ষিত প্রাধিকার 
বিস্তৃত বা সীমাবদ্ধ করিতে পারেন, কিন্তু তৃতীয় পক্ষ ইহা অবগত না থাকিলে 
ইহাদ্বারা আবদ্ধ হইবেন না।- ধা. ২০। 


প্রতিষ্ঠানের কার্ধের জন্য অংশীদারের দায় 

প্রত্যেক অংশীদার তাহার অংশীদার থাকা কালে প্রতিষ্ঠান যে সকল কার্য 
করিয়াছেন তাহার জন্য অপর অংশীদারগণের সহিত একত্রে এবং পৃথক ভাবে 
দায়ী থাকিবেন।-_-২৫। 

তৃতীয় পক্ষ যে কোন একজন অংশীদারেব নিকট হইতে তাহার সমুর্দয় 
পাওনা আদায় করিতে পারিবেন । . তবে অংশীদারদিগের মধ্যে এই দায় 
অংশীদারা চুক্তিপত্রের শর্তী্যায়ী বন্টন হইবে। 

নিক্ষিয় অংশীদারও এই দায় হইতে অবাহতি পাইবেন না। 


অংশীদারের ক্রুটিপুর্ণ কার্ষের জন্য প্রতিষ্ঠানের দায় 

কোন অংশীদার প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় পরিচালনার সাধারণ ধার! অন্থসারে 
কার্ধ সম্পাদনে কোন কমাত্মক বা বজনাত্মক ত্রুটি ( :017810] ৪৪ ০. 
010188105 ) কনিলে, প্রতিষ্ঠান সেই ক্রুটির জন্ দায়ী হইবে। 


অংশীদারগণের অধিকার ও কতব্য ১৮১ 


যদি কোন অংশীদার তাহার প্রতীয়মান প্রাধিকার বলে (8০508 1111 
1১18 81008297006 8068০৮1৮ড ) কোন তৃতীয় পক্ষের নিকট হইতে অর্থ বা সম্পত্তি 
গ্রহণ করিয়া তাহা! দুষ্টপ্রয়োগ করেন ( 20188100159৪ ), তাহা হইলে প্রতিষ্ঠান 
এ ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী হইবে । 


স্বীকৃতির বাধ! ব! বিশ্বাসৌৎপাদন দ্বার! অংশীদারী 


( 70876060010 5 0056000091০: ল০17106 ০০৪) 


যদি কোন ব্যক্তি তাহার বাক্য বা আচরণদ্বার। নিজেকে কোন প্রতিষ্ঠানের 
অংশীদারবূপে পরিচিত করেন অথবা জ্ঞাতসারে নিজেকে এরূপভাবে পরিচিত 
হইতে দেন, তাহ! হইলে এ পরিচয়ের উপব বিশ্বাস স্থাপন কবিয়া এ 
প্রতিষ্ঠানকে কেহ কোন খণ প্রদান করিলে, প্রথম ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের অংশীদার- 
রূপে দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট দায়ী হইবেন। ইহাকেই স্বীকৃতির বাধা বা 
বিশ্বাসোৎপাদনদ্বারা অংশীদারী বল! হয় ( ধা. ২৮ )। 

এই ধারা অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে দায়ী করিতে হইলে তিনি নিজেকে 
অংশীদাররূপে পরিচিত করিয়াছেন বা ইচ্ছাপূরক পরিচিত হইতে দিয়াছেন, 
ইহা গ্রমাণ করিলেই যথেষ্ট হইবে না। এই সঙ্গে অরও প্রমাণ করিতে হইবে 
যে, অপর পক্ষ এ পরিচয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন পূর্বক প্রতিষ্ঠানকে খণ প্রদান 
করিয়াছেন । 

যিনি বিশ্বাসোথ্পাদনদ্বারা নিজেকে অত্শীদাররূপে পরিচিত করিলেন তাহার 
কোন প্রতারণার উদ্দেশ্য ছিল কি ছিল ন! তাহা সারভূত নহে। তাহার 
আচরণের উপর নির্ভর করিয়। প্রতিষ্ঠানকে কেহ খণ প্রদান করিতে পারে-_ 
তাহার এরূপ ধারণ না থাকিলেও তিনি দায় হইতে অব্যাহতি পাইবেন না। 
ঝণদাতার যে ক্ষতি হইবে তাহা তিনি পুরণ করিবেন, কিন্তু তাহাদ্বারা 
প্রতিষ্ঠানের উপর তাহার কোনরূপ দাবি জন্মিবে না । 

যে অংশীদার প্রতিষ্ঠান হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন কিন্ত সে সম্পর্কে 
জনসাধারণের নিকট কোন বিজ্ঞপ্তি প্রদান করেন নাই, বা প্রতিষ্ঠানের চিঠি- 
পত্রের শিরোলিপিতে তাহার নামের ব্যবহার রন্ধ করিবার জন্য কোন ব্যবস্থা 
অবলম্বন করেন নাই, তাহার ক্ষেত্রেও এই ধারা প্রযুক্ত হইবে । অনেক সময় 
অংশীদারের মৃত্যুর পরেও তাহার নাম প্রতিষ্ঠানের নামের সহিত যুক্ত থাকিতে 


১৮২ অংশীদারী আইন 


দেখা যায়। এইরূপ ক্ষেত্রে অংশীদারের মৃত্যুর পরে প্রতিষ্ঠান যে সকল কাধ 
করে সে সম্পর্কে এ অংশীদারের বিধিগত প্রতিনিধিগণের দোন দায় জন্মে না । 


নাবালক ও অংশীদারী ব্যবসায় 


অংশীদারী ব্যবসায়ের ভিত্তি হইল চুক্তি! কিন্তু নাবালকের চুক্তি 
সম্পাদন করিবার যোগাতা নাই, নাবালকের চুক্তি নিক্ষল। কাজেই 
নাবালক অংশীদারী প্রতিষ্ঠানে অংশীদার হইতে পারে না। কিন্তু সকল 
অংশীদার একমত হইলে নাবালককে অংশীদারী বাবসায়ের স্থবিধ। বাঁ হিত 
(58%%05899 ) প্রদান করা যাইতে পারে । এইরূপ স্থবিধাপ্রাপ্ত নাবালকের 
অধিকার ও দায় নিম্নলিখিত নিয়মসমূহদ্বার নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে £-_ 

(১) সকল অংশীদার একমত হইয়া সম্পত্তির এবং লাভের যতটুকু অংশ 
প্রদান করা স্থির করিবেন, শুধু তাহাতেই নাবালকের অধিকার জন্মিবে। 

(২) প্রতিষ্ঠানের হিসাব পরিদর্শন করিবার এবং হিসাবের প্রতিলিপি 
পাইবার অধিকার থাকিবে । 

(৩) প্রতিষ্ঠানের কার্ধের জন্য নাবালকের কোন বাক্তিগত দায় জন্মিবে 
না, প্রতিষ্ঠানের লাভে 'এবং পবিসম্পদে তাহার যে অংশ তাহাই 
দায়গ্রস্ত হইবে। 

(৪) হিসার্কে জন্য অথবা লাভের বা সম্পন্তির অংশ পাইবার জন্য 
নাবালক অংশীদারগণের বিরুদ্ধে মামলা করিতে পারিবেন না। তবে 
প্রতিষ্ঠানের মহিত সম্পর্ক ছেদ করিতে ইচ্ছুক হইলে নাবালক এরূপ মামলা 
করিতে পারিবেন । 

(৫) সাবালকত্ব প্রাপ্ত হইবার পর ছয় মাস অথবা! অংশীদারীর স্থুবিধা 
প্রাপ্তি অবগত হইবার পর ছয় মাস-_এই দুইয়ের যে তারিখ পরবর্তী হইবে 
তাহার মধ্যে নাবালক লোকবিজ্ঞপ্তিদ্বারা (00119 0009) তিনি অংশীদার 
থাকিতে রাজী কিন। জানাইয়| দিতে পারিবেন । , এই বিজ্ঞপ্তি্বার! প্রতিষ্ঠানের 
সহিত তাহার সম্পর্ক নির্ধারিত হইবে । কোন বিজ্ঞপ্তি প্রদান না করিলে উক্ত 
ছয় মাস অন্তে তিনি এ প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হইবেন । 

(৬) অংশীদার হইবার পৰ্ধ নিম্নলিখিত নিয়মগুলি প্রযুক্ত হইবে,- 

(ক) নাবালক হিসাবে তাহার অধিকার ও দায় তাহার অংশীগার 
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হইবার তারিখ পর্যস্ত চলিবে ; কিন্তু যেদিন হইতে তিনি অংশীদারীর সুবিধা 
ভোগ করিতেছেন সেই দিন হইতে তিনি প্রতিষ্ঠানের কার্ষের জন্য ভূতীয় 
পক্ষের নিকট ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী হইবেন। 

(খ) নাবালক হিসাবে প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তির এবং লাভের যে অংশে 
তাহার অধিকার ছিল তাহাই তাহার অংশ হইবে। 

(৭) যে ক্ষেত্রে এরূপ বাক্তি অংশীদার হইবে না এই মঙ্ধে বিজ্ঞপ্তি 
প্রদান করেন, সেক্ষেত্রে 

(ক) এ বিজ্ঞপ্তির তারিখ পর্যস্ত নাবালক হিসাবে তাহার অধিকার 
ও দায় বর্তমান থাকিবে ; 

(খ) এ বিজ্ঞপ্তির পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠান যে কার্ধ করিবে তাহাদ্বাবা 
এ বাক্তির অংশ দায়ী হইবে নাঃ ৰ 

(গ) তিনি লাভের বা সম্পত্তির অংশের জন্য অংশীদারগণের বিকুদ্ধে 
মামল! করিতে পারিবেন । 


সুভ্ভীল্ঞ শাল্িজ্জ্েদি 
প্রতিষ্ঠানের পুনর্শঠন 


(70০০০9090100001) 0৫ ৪. ঢা ) 


ভারতীয় অংবীদারী অধিনিয়মে অতশীদারী ভঙ্গ ও প্রতিষ্ঠান ভঙ্গ 
(107880108102. 01 7১876091800 20801580159]. 01 প্রঃতাঃ ) এই 
ছুইয়ের মধ্যে প্রভেদ করা হইয়াছে । অধিনিয়মের ৩৯ সংখ্যক ধারায় বলা 
হইয়াছে যে,__ প্রতিষ্ঠানের সকল অংশীদাবের মধ্যে অংশীদারী ভঙ্গকে প্রতিষ্ঠান 
ভঙ্গ বলা হয়। হুতরাং প্রতিষ্ঠান ভঙ্গ না হইয়াও অংশীদারী ভঙ্গ হইতে 
পারে। ক, খ এবং গ এক প্রতিষ্ঠানের তিন অংশীদার । ক-এর মৃত্যু হইল 
অথবা ক অবসর গ্রহণ করিল অথবা আদালত কর্তৃক শোধাক্ষম (108015506 ) 
নির্ণীত হইল। যেহেতু অংশীদারগণ পূর্ব হইতেই চুক্তিবদ্ধ যে এরপ ক্ষেত্রে 
প্রতিষ্ঠান ভঙ্গ হইবে না সেই হেতু যদিও অংশীদারীর অবসান হইবে সন্দেহ 
নাই, তথাপি প্রতিষ্ঠান ভঙ্গ হইবে না) শুধু ইহার গঠন পরিবতিত হইবে। 
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নিয়লিখিত ক্ষেত্রসমূহে অংশীদারী প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠিত হইয়া থাকে :__ 

(ক) কোন নৃতন অংশীদার গ্রহণ, 

(খ) কোন অংশীদারের মৃত্যু, অবসর গ্রহণ, শোধাক্ষমতা বা বহিষ্কার, 

(গ) কোন অংশীদার কর্তৃক তাহার অংশ অংশীদার নহে এপ কোন 
বাক্তিকে হস্তাস্তর | 

নৃতন অংশীদার গ্রহণ_-সকল অংশীদার সম্মত হইলে তবেই নৃতন অংশীদার্‌ 
গ্রহণ করা যাইতে পারে । অংশীদার রূপে গ্রহণ করিবার সময় নৃতন অংশীদার 
লাভের কি অংশের অধিকারী হইবেন তাহা স্থির করা হয়। তিনি অংশীদার 
হইবার পরবর্তী কালে প্রতিষ্ঠান যে সকল কাধ করিবে তাহাতে তাহার দায় 
জন্মিবে, কিন্তু তাহার যোগদানের পূর্বে প্রতিষ্ঠান যে সকল কার্য করিয়াছে 
তাহাতে কোন দীয় জন্মিবে না ( ধা. ৩১)। 

কোন অংশীদার নিজের খুশিমত অবসর গ্রহণ করিতে পারেন না। অপর 
সকল অংশীদারের সম্মতিক্রমে অথবা অংশীদারদিগের মধ্যে এরপ ব্যক্ত চুক্তি 
থাকিলে তবেই তিনি অবসর গ্রহণ করিতে পারিবেন । অবশ্য অংশ্রীদারী 
ইচ্ছাধীন হইলে (10. 9885 ০01 19922091810 &8 ৮1]]) তিনি আন্তান্ত 
অংশীদারের নিকট লিখিত বিজ্ঞপ্তিদ্ধারা তাহার ইচ্ছা! জ্ঞাপন করিয়া অবসর 
গ্রহণ করিতে পারিবেন । 

কোন অংশীদার অবসর গ্রহণ করিবার পুরে প্রতিষ্ঠান যে সকল কার্য 
করিয়াছে তাহার জন্য বিদায়ী অংশীদার তৃতীয় পক্ষের নিকট দায়ী থাকিবেন; 
কিন্তু এই দায় হইতে তাহাকে মুক্তিপ্রদান করা যাইতে পারে যদি এ তৃতীয় 
পক্ষ ও পুনর্গঠিত প্রতিষ্ঠানের মধো সেইরপ চুক্তি হয়। অবসর গ্রহণের বিষয় 
তৃতীয় পক্ষ জ্ঞাত হইবার পর, তাহার ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যে লেনদেন হয়, 
তাহা হইতে এরূপ চুক্তি অন্তমিত হইতে পারে । 

অবসর গ্রহণ করা সত্বেও, অবসর গ্রহণের লোকবিজ্ঞপ্তি (01110 08199) 
প্রদান ন। কর! পর্ধস্ত বিদায়ী অংশীদার অন্যান্য অংশীদারের সহিত প্রতিষ্ঠানের 
কার্ধের জন্য ততীয় পক্ষের নিকট দায়ী থাকিবেন। এই বিজ্ঞপ্তি বিদায়ী 
অংশীর্দার অথবা পুনর্গঠিত প্রতিষ্ঠানের কোন অংশীদার প্রদান করিতে পারেন। 

৭২ সংখ্যক ধারায় কি উপায়ে এই বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিতে হইবে তাহ? 
বলা হইয়াছে । নিবন্ধভুক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে (10. 0836 ০01 2981569753 
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8:09), (ক) বিজ্ঞপ্তির একখানি প্রতিলিপি (০০25) প্রতিষ্ঠানসমূহের 
নিবন্ধকের নিকট (৮০ 689 08981860০01 9 ) প্লেরণ করিতে হইবে, 
(খ) একখানি প্রতিলিপি স্থানীয় সরকারী সংবাদপত্রে (00018. 07669 ) 
এবং যে জেলায় প্রতিষ্ঠান স্থাপিত সেই জেলার অন্ততঃ একখান! দেশীয় ভাষায় 
প্রকাশিত সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতে হইবে। প্রতিষ্ঠান নিবন্বতুক্ত না হইলে, 
বিজ্ঞপ্তির প্রতিলিপি নিবন্ধকের নিকট প্রেরণ করিবার প্রয়োজন হয় না, 

সরকারী সংবাদপত্রে এবং দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত একখানা স্থানীয়, 
সংবাদপত্রে প্রকাশ ,করিলেই চলে । 

বহিষ্কার (]09018102)- -অংশীদারগণের অধিকাংশ একমত হইলেই কোন 
অংশীদারকে প্রতিষ্ঠান হইতে বহিষ্কার করা যায় না। তবে অংশীদারী চুক্তিপত্র 
এরূপ বহিষ্কার করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়া থাকিলে এবং তাহা সরল বিশ্বাসে 
(10. ৫০০০ 18160) ব্যবহার করা হইলে কোন অংশীদদারকে বহিষ্কার করা 
যাইবে । বহিষ্কত অংশীদারের অধিকার ও দায় বিদায়ী অংশীদারের গ্যায় 
হইবে ।--ধা, ত৩। 

শোধাক্ষমতা৷ (10801900ঠ )-_কোন অংশীদার আদালত কর্তৃক শোধাক্ষম 
অভিনির্ণীত (৪8191০860.) হইলে, এঁ অভিনির্ণষের তারিখ হইতে তাহার 
অংশীদ্দারীর অবসান হইবে। ইহাতে প্রতিষ্ঠান ভঙ্গ হইবে কিনা তাহা 
অংশীদারী চুক্তির শর্তের উপর নিভর করিবে । যদি চুক্তিপত্রে এরূপ শর্ত থাকে 
যে একজন অংশীদারের শোধাক্ষমতায় অংশীদারী ভঙ্গ হইবে না, তাহা হইলে 
শোধাক্ষম অংশীদারের সম্পত্তি প্রতিষ্ঠানের পরবর্তী কার্ধের জন্য দায়বদ্ধ হইবে 
না! এবং প্রতিষ্ঠান এ শোধাক্ষমের কার্ধের জন্য দায়ী হইবে না।- ধা, ৩৪ । 


অংশীদারের মৃত্যু__সাধারণতঃ কোন অংশীদারের মৃত্যু হইলে অংশীদারী 
প্রতিষ্ঠান ভঙ্গ হয়; কিন্ক এরূপ চুক্তি থাকিতে পারে যে, একজন অংশীদারের 
মৃত্যু হইলেও প্রতিষ্ঠান ভঙ্গ হইবে না । সেরূপ.ক্ষেত্বে তাহার মৃত্যুর পরবর্তী 
কালে প্রতিষ্ঠান যে কার্য করিবে তাহার জন্য মৃত অংশীদাবের সম্পত্তি দায়বদ্ধ 
হইবে না।- ধা, ৩৫। 

অংশীদারের স্বার্থ হস্তান্তর--কোন অংশীদার প্রতিষ্ঠানে তাহার যে স্বাথ 
(185:9৪৮) আছে তাহা! অংশীদার নহে এরূপ কোন বাক্কিকে হস্তাস্তর করিতে 
পারেন । এই তস্তাস্তর পূর্ণ বা আংশিক (810501089 ০: 17975151 ) হইতে 
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পারে।. কিন্তু এই হেতু গ্রহীতা ( 6:%0816:89) অংশীদার গণ্য হইবেন না । 
গ্রহীতা৷ স্তধুমাত্র অংশানুযায়ী লাভের অধিকারী হইবেন ; তিনি কোন হিসাব 
দাবি করিতে পারিবেন না, খাতাপত্র পরিদর্শন করিতে পারিবেন না বা 
পরিচালনায় কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না । কিন্তু যদি প্রতিষ্ঠান 
ভাঙ্গিয়৷ যায় বা হস্তান্তরকারী অংশীদার আর অংশীদার ন। থাকেন ('068898 (6০ 
9৩ ৪, 17:6097 )১ তাহা হইলে প্রতিষ্ঠানের পরিসম্পদে (8%8996৪ ) হস্তাস্তরকারী 
অংশীদারের যে অংশ ছিল গ্রহীতা তাহার অধিকারী হইবেন, এবং এ অংশ 
নির্ধারণের জন্ত প্রতিষ্ঠীনভঙ্গের পরবর্তীকালের হিসাব দাবি করিতে পারিবেন । 
এইরূপ গ্রহীত। অনেক সময় উপ-অংশীদার (প্ল00-708৮609:) নামে অভিহিত 
হইয়া থাকেন। 
বিদায়ী অংশীদারের অধিকার 

১। বিদায়ী অংশীদার প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগী ব্যবসায় চালাইতে পারিবেন 
এবং তাহার. ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপন প্রদান করিতে পারিবেন; কিন্তু কোন 
বিপরীত চুক্তি না থাকিলে তিনি (ক) প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করিতে 
পারিবেন না, (খ) পূর্বতন প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় চালাইতেছেন বলিয়৷ নিজেকে 
পরিচিত করিতে পাবিবেন না এবং (গ) পূর্বতন প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকদিগকে নিজ 
প্রতিষ্ঠানে আমন্ত্রণ (৪০116) জানাইতে পারিবেন না। পূর্বতন প্রতিষ্ঠানের 
গ্রাহকবুন্দ স্বেচ্ছায় তাহার প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করিলে তাহা আইনের 
দৃষ্টিতে দৃস্ত হইবে না| ধাঁ" ৩৬ (১)। 

২। অংশীদারদিগের মধ্যে এরূপ চুক্তি থাকিতে পারে যে, বিদায়ী 
অংশীদার বিনিদিষ্ট সীমানা ও সময়ের মধ্যে অনুরূপ ব্যবসায় পরিচালনা করিতে 
পারিবেন না । ইহা বাণিজোর প্রতিবন্ধ (চু. আ, ধা, ২৭) বলিয়া গণ্য হইবে 
না। বলা বাহুল্য, যে বাধানিষেধ আরোপ করা হইবে তাহা স্তায়সঙ্গত হওয়া 
আবশ্যক ।--ধা. ৩৬ (২)। 

৩। বিদায়ী অংশীদারের সহিত হিসাব মিটাইবার পূর্বে যদি অন্যান্য 
অংশীদারগণ প্রতিষ্ঠানের কারবার পরিচালন করিতে থাকেন, তাহ] হইলে 
বিদায়ী অংশীদার তাহার বিদায় গ্রহণের পরে প্রতিষ্ঠানের যে লাভ হইবে 
তাহার অংশ দাবি করিতে পারিবেন অথবা প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তিতে তাহার যে 
অংশ তাহার উপর বৎসরে ৬% হিসাবে সুদ দাবি করিতে পারিবেন | 


ভ্ক্ুহঞ্া ন্টিজ্ক্েত 
প্রতিষ্ঠান ভঙ্গ 


(11559180192 ০06 5 ) 


নিশ্নলিখিত পরিস্থিতির যে কোন একটির উদ্ভব হইলেই, প্রতিষ্ঠান ভঙ্গ 
হইবে 

১। সম্মতিক্রমে (৮5 8৫£9900906 )-_ প্রতিষ্ঠানের সকল অংশীদারের 
সম্মতিক্রমে যে কোন সময়ে প্রতিষ্টান ভঙ্গ হইতে পারে ।- ধা, ৪০। 

২। বাধ্যতামূলক ( ০০2278180- 018801010. )- নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে 
প্রতিষ্ঠান ভঙ্গ হইয়া থাকে £-_ 

কে) সকল অংশীদার অথবা একজন ভিন্ন অন্য সকল অংশীদার শোধাক্ষম 

অভিনির্ণীত হইলে, অথবা ৃ 

(খ) এরূপ কিছু ঘটিলে যাহাতে প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় অবৈধ (5018স181) 
হইয়া যায়। 

কিন্তু যে ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের একাধিক কারবার ( 58997681708 ) থাঁকে 
এবং তাহার মধ্যে কয়েকটি অবৈধ হয় এবং কয়েকটি বৈধ থাকিয়] যান্ন, 
সেক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান বৈধ কারবারগুলি চালাইয়! যাইতে পারিবে ।- ধা. ৪১। 

৩। কয়েকটি বিশেষ ঘটনা ঘটিলে (০2. 609 19100690106 ০: 0876010 
.9006108600195 )__অংশীদারদিগের মধ্যে কোন বিপরীত চুক্তি না থাকিলে, 
নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে অংশীদারী ভঙ্গ হইবে £_- 

(ক) অংশীদারী প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থাপিত হইয়া থাকিলে, এঁ 
সময় উত্তীর্ণ হইলে; 

(খ) যদি এক বা একাধিক কার্ধ নির্বাহের ( 00967081108 ) জন্য গঠিত 
হইয়া থাকে, তাহ হইলে সেই উদ্দেশ্ত সাধিত হইলে ; 

(গ) কোন অংশীদারের মৃত্যু ঘটিলে, এবং ী 

(ঘ)ট কোন অংশীদার শোধাক্ষম অভিনির্ণীত হইলে ।--ধা. ৪২। 

: অংশীদারী চুক্তিতে এরূপ শর্ত থাকিতে পারে যে পূর্বোস্ত কোন ক্ষেত্রেই 

প্রতিষ্ঠান ভঙ্গ হইবে না। এরূপ শর্ত বৈধ, 





১৮৮ ্‌ অংশীদারী আইন 


এই সম্পর্কে স্মরণ রাখিতে হইবে যে এই ধারার বিভিন্ন খণ্ডগুলি (0120869) 
নিরপেক্ষভাবে বলবৎ ( 100909097906]5 ০09%৮15 )। যে প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট 
সময়ের জন্য স্থাপিত হইয়াছে তাহাও কোন অংশীদারের মৃত্যু ঘটিলে বা কোন 
অংশীদার শোধাক্ষম অভিনির্ণাত হইলে ভঙ্গ হইবে, অবশ্ঠ যদি কোন বিপরীত 
চুক্তি না থাকে । 

৪| বিজ্ঞপ্তিদ্ধার (১৮ 79৮০৪ )-_-অংশীদারী ইচ্ছাধীন (৪৮ 11] ) 
হইলে, যে কোন অংশীদার অন্যান্য অংশীদারদিগকে লিখিত বিজ্ঞপ্তিদ্বারা। 
প্রতিষ্ঠান ভঙ্গের ইচ্ছা! জ্ঞাপন করিলে প্রতিষ্ঠান ভঙ্গ হইবে । এ বিজ্ঞপ্তিতে 
প্রতিষ্ঠান ভঙ্গের যে তারিখ উল্লেখ থাকিবে সেই তারিখ হইতে প্রতিষ্ঠান ভঙ্গ 
হইবে। এরূপ কোন তারিখ উল্লেখ না থাকিলে, এ বিজ্ঞপ্তি পাইবার সর্বশেষ 
তারিখ হইতে প্রতিষ্ঠান ভঙ্গ হইবে ।_ ধা. ৪৩ । 

৫ | আদালতদ্বারা (১5 0৪ ০০০৮ )-__কোন অংশীদার আবেদন করিলে, 
নিয়লিখিত যে কোনও কারণে আদালত প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গিয়। দিতে পারিবেন ৫ 


(ক) আবেদনকারী ভিন্ন অন্ত কোন অংশীদার উন্মাদ (108809 ) হইলে । 

(খ) আবেদনকারী ভিন্ন অন্য কোন অংশীদার তাহার কর্তব্য পালনে 
চিরতরে অসমর্থ (0970780606]% 1008%08915 ) হইলে । কোন দুরারোগ্য 
ব্যাধি হইতে এইরূপ অসামর্ধ্য জন্মিতে পারে । 

(গ) প্রতিষ্টানের ব্যবসায়ের উপর প্রতিকূল প্রভাব হইতে পারে এরূপ 
কোন অপরাধে আবেদনকারী ভিন্ন অপর কোন অংশীদার অপরাধী হইলে । 
কোন অংশীদার কর্তৃক জুয়াখেল1, বাবহারদেশক ( ৪০110160 ) কর্তৃক মন্কেলের 
টাক। অপপ্রয়োগ (101881011988100 ), চিকিৎসক কর্তৃক ব্যাভিচার 
(৪401$9 ) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ভঙ্গের উপযুক্ত কারণ স্বীকৃত হইয়াছে। 

(ঘ) আবেদনকারী ভিন্গ অন্ত কোন অংশীদার কর্তৃক ইচ্ছারুত অথব]! বার 
বার পরিচালন! সম্পর্কে চুক্তিভঙগ ( জ1110]19 0: 10925196606] 00007)168 
088,01১ 01 809970606 ) অথবা তাহার একধপ আচরণ যাহাতে অন্যান্ত 
অংশীদারের পক্ষে তাহার সহিত অংশীদারী কারবার পরিচালনা কার্ধতঃ 
অসম্ভব হয়। 

($) আবেদনকারী ভিন্ন অপর কোন অংশীদার প্রতিষ্ঠানে তাহার যে 
স্বার্থ (1069:986 ) তাহ] নিঃশেষে কোন তৃতীয় পক্ষকে হস্তাস্তর করিলে অথবা 


প্রতিষ্ঠান ভঙ্গ ১৮৯ 


কোন আজ্ঞপ্তি বা ডিক্রী নিম্পাদনে (10. 929006100০1 ৪ 960:89 ) উহ] 
বিক্রয় হইয়া গেলে । 

(5) আদালত যদি মনে করেন যে ক্ষতিম্বীকার না নাঃ বাবসা 
চালাইয়া যাওয়া সম্ভব নহে । 

(ছ) অন্ত কোন কারণে আদালত ঘদি প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গিয়া! দেওয়া উচিত 
ও ন্ায়সংগত মনে করেন ( ধাঁ. ৪৪ )। অনেক ক্ষেত্রে পৃৰবণিত কারণ সমূহে ৭ 
কোনটাই প্রযুক্ত হয় না, অথচ আদালত মনে করেন ঘে প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গি়! 
দেওয়া উচিত; সেই সকল ক্ষেত্রসম্পর্কে বিবেকান্ুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য 
আদালতকে ক্ষমতা প্রদান করাই এই খণ্ডের (01908 ) উদ্দেশ্য | 


প্রতিষ্ঠান ভঙের পরিণাম (0905995671089 01 10198018610) ) 


(১) প্রতিষ্ঠান ভঙ্গ হইলে, অধিনিয়মে প্রদত্ত নিয়মান্জসাবে প্রতিষ্ঠানের 
কাজকর্ম অবশ্ঠ গুটাইয়া লইতে হইবে। প্রতিষ্ঠানের পরিসম্পদ (&859$5 ) 
হইতে যে অর্থ পাওয়া যাইবে তাহা দায় (11801115195 ) পরিশোধে প্রশ্নোগ 
করিতে হইবে। তাহাতে ঘাটতি পড়িলে তাহা অংশীদারগণ চুক্তির 
শত্তানুযায়ী প্রদান করিবেন। কিন্ত যফি দায়পবিশোধ অপ্ডে কিছু উদ্বর্ত থাকে 
তবে তাহা অংশীদারগণের মধ্যে তাহাদের অধিকার অগ্নসারে (£০০০:৪108 6১ 
0617 7121068 ) বণ্টন করিতে হইবে । 

(২) প্রতিষ্ঠান ভঙ্গের লোকবিজ্ঞপ্তি (70৮119 00669 ) প্রদান না করা 
পর্যস্ত অংশীদারগণ প্রতিষ্ঠানের কার্ধের জন্য তৃতীয় পক্ষের নিকট দায়ী 
থাকিবেন ।--ধাঁ" ৪৫। 

(৩) প্রতিষ্ঠান ভঙ্গ হওয়া সত্বেও প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম গুটাইয়া লইবার 
সম্পর্কে এবং যে লেনদেন প্রতিষ্ঠানভঙ্গের পুর্বেই আরম্ভ হইয়াছিল কিন্তু শেব 
হয় নাই তাহা সমাপ্ত করা সম্পর্কে প্রত্যেক অংশীদারের প্রতিষ্ঠানকে আবদ্ধ 
করিবার প্রাধিকার অব্যাহত থাকিবে । কিন্তু যে অংশীদার শোধাক্ষম 
অভিনিণীত হইয়াছেন তাহার কার্ধদ্বারা প্রতিষ্ঠান আবদ্ধ হইবে না ।--ধা, ৪৭! 

(৪) প্রতিষ্টানভঙ্ষের পরবর্তী কালে যদি কোন অংশীদার প্রতিষ্ঠানের 
সহিত সংশ্লিষ্ট কোন লেনদেন হইতে মুনাফা অর্জন করেন (880৪ 0০26) 
তবে তিনি উহ অন্তান্ত অংশীদারগণের সহিত বণ্টন করিয়া! লইবেন ।-_ধা, ৫০ । 


১৯০ অংশীদারী' আইন 


(৫) নির্দিষ্ট ফালের জন্য গঠিত প্রতিষ্ঠান এ সময় উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই 
ভঙ্গ হইলে, অংশীদার হইবার জন্য যে অংশীদার কোন সেলামী (7:90 ) 
প্রদান করিয়াছিলেন তিনি এ সেলামী বা তাহার ন্তায়সংগত অংশ ফেরত 
পাইবার অধিকারী হইবেন, যদি (ক) তাহার অসদাচরণ ( 271890000 ) 
প্রতিষ্ঠান ভঙ্কের জন্য মুখ্যতঃ দায়ী না হয়, এবং (খ) যদি কোন বিপরীত 
চুক্তি না থাকে ।--ধা, ৫১ । 

(৬) প্রতিষ্ঠান ভঙ্গ হইলে, প্রত্যেক অংশীদার বা তাহার প্রতিনিধি, 
কোন বিপরীত চুক্তি না থাকিলে, প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম সম্পূর্ণরূপে গুটানো না 
হওয়া পর্যস্ত অপর অংশীদার কর্তৃক প্রতিষ্ঠানের নাম বা সম্পত্তির ব্যবহার 
নিষিদ্ধ করিতে পারিবেন। অবশ্য যদি কোন অংশীদার প্রতিষ্টানের স্থনাম 
( 8০০৫-!1] ) ক্রয় করিয়া! থাকেন তাহা হইলে প্রতিষ্টানের নাম ব্যবহারে বাধা, 
গ্রদান করা যাইবে না ।_ ধা, ৫৩। 

(৭) অংশীদারগণ প্রতিষ্টান ভঙ্গের পূর্বে বা'পরে এরূপ চুক্তিবদ্ধ হইতে 
পারিবেন যে, তাহারা সকলেই বা কেহ কেহ, বিনি্দিষ্ট কাল বা সীমানার মধ্যে 
প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ ব্যবসায় পরিচালনা করিবেন না। বাণিজ্যের প্রাতিবন্ধ 
বিধায় এই চুক্তি অবৈধ গণ্য হইবে না ।- ধা. ৫৪ । 


হিসাব নিম্পত্তি (99681920906.0£ 40000065 ) 


প্রতিষ্ঠান ভঙ্গের পর কিরূপ ভাবে অংশীদারদিগের মধ্যে হিসাব নিষ্পত্তি 
হইবে তাহা সাধারণতঃ অংশীদারী চুক্তিপত্রে লিখিত থাকে । এক্ূপ কোন 
ব্যবস্থা না থাকিলে অংশীদারী অধিনিয়মের নিম্নলিখিত নিয়মগ্ডলি প্রযুক্ত 
হইয়া থাকে £-- 

(১) ক্ষতি পরিশোধ হইবে প্রথমে লাভ হইতে, তারপর মূলধন হইতে। 
যদি তাহাতেও সম্পূণ পরিশোধ না হয়, তাহা হইলে অংশীদারগণ তাহাদের 
লাভের অংশানযায়ী পরিশোধ করিবেন। মুলধনের নানতা (০80:891 
3650190য ) ক্ষতি হিসাবে গণ্য করা হইবে ।--ধা, ৪৮ (ক)। 

(২) প্রতিষ্ঠানের পরিসম্পদ (মূলধনের ন্যুনতা পূর্ণ করিবার জন্য 
অংশীদারগণ চাদ] প্রদান করিয়া থাকিলে তাহা সহ) নিম্নলিখিত ভাবে এবং 


প্রতিষ্ঠান ভঙ্গ ১৯১ 


ক্রমা্যায়ী (10. 65০19110108 10800007800. 0:89৮) প্রয়োগ কবা 
হইবে £-- | 

(ক) তৃতীয় পক্ষের নিকট প্রতিষ্ঠানের খণ পরিশোধ, 

(খ) অংশীদারগণ অগ্রিম বাবদ যে অর্থ প্রদান করিয়াছেন তাহ! 
যথান্ুপাত ( 2৪69৪1% ) পরিশোধ । ৃ 

(গ) অংশীদারগণ মূলধন বাবদ যে অথ প্রদান, করিয়াছেন তাহা 
যথানুপাত পরিশোধ । 

(ঘ) উদ্বৃত্ত অর্থ অংশীদাবদিগের মধো তাহাদের লাভের অংশান্যায়ী 
বণ্টন কর! হইবে । | 

(৩) প্রতিষ্ঠানের খণ এবং অংশীদারের ব্যক্তিগত খণ থাকিলে, প্রতিষ্ঠানের 
পরিসম্পদ প্রথমে প্রতিষ্টানের খণ পরিশোধে প্রযুক্ত হইবে এবং পরিশোধ অস্ত 
কিছু উদ্বর্ত থাকিলে তাহা! অংশীদারের ব্যক্তিগত খণ পরিশোধে প্রযুক্ত হইবে । 
অংশীদারের ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রথমে ব্যক্তিগত খণ পরিশোধে প্রযুক্ত হইবে, 
তৎপর প্রতিষ্ঠানের খণ পরিশোধে প্রযুক্ত হইবে ।--ধা. ৪৯। 

(৪) কোন বিপরীত চুক্তি না থাকিলে, প্রতিষ্ঠানের স্থনাম পরিসম্পদের 
অন্তভূক্ত গণ্য হইবে, এবং ইহা পৃথক ভাবে অথবা অন্যান্য সম্পত্তির সহিত 
একত্রে বিক্রয় করা যাইবে ।__ধা. ৫৫ | 


পণ্যবিক্রয় আইন 


(]1.2%/ 16178101059 00 ১1০ ০0 0১০9০09%5) 


ওরকম শল্লিজ্জ্ছেি 


প্রস্তাবন। 


ভারতীয় পণ্যবিক্রয় অধিনিয়ম ১৯৩০ সালের ১লা জুলাই তারিখ বলবৎ 
হয়। ইহা! ১৮৯৩ সালের ইংরাজী পণ্যবিক্রয় অধিনিয়ম অনুসরণ করিয়। 
রচিত। পূর্বে ভারতীয় চুক্তি অধিনিয়মের (১৮৭২) সপ্তম পরিচ্ছেদ 
পণ্যবিক্রয় আইন সন্গিবিষ্ট ছিল। কালক্রমে পণাবিক্রয় সম্পর্কে পৃথক 
অধিনিয়মের আবশ্তকতা অন্ভূত হয়, ফলে ভারতীয় পণ্যবিক্রয় অধিনিয়ম 
(১৯৩০ ) প্রবতিত হয় । 


পণ্য বলিতে কি বুঝাইবে 


পণ্য শবের দ্বারা অভিযোগ্য দাবি (89810738019 0181709 ) এবং অর্থ 
(20909 ) ব্যতীত অনান্য সমুদয় অস্থাবর সম্পত্তি (700581019 10:0200 ) 
বুঝাইবে। খণ বা অথের দাবি, যাহা মামলার সাহায্যে আদায় করা যায়, 
তাহাকে অভিষোগ্য দাবি বলা হয়। অর্থ বলিতে বৈধ মুদ্রা (198৪1 696৮) 
বুঝায়, পুরাতন বা ছূর্লভ মুদ্রী নহে। অভিযোগ্য দাবি এবং অর্থ--এই ছুই 
প্রকার অস্থাবর সম্পত্তি পণ্যবিক্রয় অধিনিরমে পণোর যে সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে 
তাহার অন্তভন্ত নহে। 

কিন্তু অন্ান্ত সর্বপ্রকার অস্থাবর সম্পত্তি অধিনিয়মের সংজ্ঞা অনুসারে পণ্য 
বলিয়া গণ্য হইবে। সুনাম (৪০০৫7%1]1 ), ব্যবসায়-চিহ্ন (8:89 2080), 
প্রতিলিপ্যাধিকার ( ৫০105718125 ), শেয়ার (৪0879 ) খণপত্র (0961368:6 ), 
_ইহাও পণ্য। ভূমির সহিত যুক্ত থাকিলে তাহাকে অস্থাবর বল! যায় না; 
কিন্তু মাঠের ঘাস, জমির ফসল, গাছের ফল,--এ সমন্তই বিক্রয়কালে পৃথক 
করিয়া লওয়া যায়; স্তর এ সকলও পণ্য । 

পণ্য তিন শ্রেণীর্কহইতে পারে, বিদ্যমান (5%188158), ভাবী (15656 ) 
এবং ঘটনাপেক্ষ ( 90১6105678 )। 


প্রস্তাবনা ১৯৩ 


যে পণ্যের অন্তিত্ব বর্তমান এবং যাহা বিক্রেতার মালিকানার বা দখলে 
রহিয়াছে (০৬060. ০1. 70988689862 2৮ 189 ৪8116: ) ভাহাকেই বিচ্যষান 


পণা বলা হয়। চাউল বিক্রেতার যে চাউল মজুত আছে তাহাকে বিশ্যমান 
পণ্য বল! হইবে । 


বিদ্যমান পণ্য ছুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে,-বিনির্দি বা 
নির্ধারিত (9090180 ০0: 88687181560 ) এবং অনির্দিষ্ট বা অনির্ধারিত 
(89760 ০7 8085067811580 )1। যে পণাস্পষ্টই মনাক করা (10606115 ) 
যায় এবং পৃথক বস্ত হিসাবে চিনিতে পারা যায় তাহাই বিনির্দিষ্ট পণ্য । থে 
পণ্য বিনিষ্িষ্টভাবে সনাক্ত করা যায় না, শুধু বর্ণনাছারা বুঝাইতে হয়, 
তাহাকে অনির্দিষ্ট বা অনির্ধারিত পণ্য বলে। বিক্রেতা তাহার গুদাম হইতে 
এক্বস্তা চাউল বিক্রয় করিতে সম্মত হইল, ইহা অনির্ধারিত পণ্য, যেহেতু 
বিক্রেতা কোন্‌ বস্তা প্রদান করিবে তাহা অজ্ঞাত । 

বিক্রয়-চুক্তির অস্তে যে পণ্য উত্পার্দন, নিষ্াণ বা সংগ্রহ করা হয় তাহাকে 
ভাবীপণ্য বলে। এক ব্যবসায়ী ২০০ বস্তা চাউল বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদন 
করিল? কিন্তু এ চাউল তাহার মঙ্ুত নাই, উহা! চাউলের কলে প্রস্তুত 
করাইতে হইবে অথবা! বাজার হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে। এক্ষেত্রে 
ভাবীপণ্যের বিক্রয়চুক্তি হইয়াছে । ক তাহার বাগানে এই বৎসর যত আম 
হইবে তাহা সমস্তই খ-এর নিকট বিক্রয় করিতে সম্মত হইল; ইহাও 
ভাবীপণ্য বিক্রয়ের চুক্তি । এক্ষেত্রে চুক্তির সময় বিক্রয়ের বিষয়ভূত পণ্যের 
অস্তিত্ব নাই সত্য; কিন্তু ক বাগানের মালিক এবং বিক্রয়ের বিষয়ভূত পণ্য 
এ বাগান হইতে শ্বভাবতঃই উৎপন্ন হইবে। 

বিক্রেতা কর্তক যে পণোর উপার্জন (%০091818100 ) এরূপ কোন ঘটনার 
উপর নিতরশ্ীল যাহ। সংঘটিত হইতে পাবে বা নাও হইতে পারে, সেই 
পণ্যসম্পর্কেও বিক্রয়-চুক্তি হইতে পারিবে । এইরূপ পণ্যকে ঘটনাপেক্ষ পণ্য 
(90206108906 £০০৪ ) রূলা হয়। 
পণ্যবিক্রয়ের চুক্তি (09689891981 ০? 3০০৪ ) 

যে চুক্তিছ্বারা বিক্রেতা মূল্যের বিনিময়ে ক্রেতারঞনিকট পণ্যের স্বত্ব 
€ 0:০09:৮৮ ) হস্তাস্তর করেন অথবা হস্তাস্তর করিতে সম্মত হন, তাহাকে 
পণ্যবিক্রয়ের চুক্তি বল1 হয়। ধা" ৪ (১)। 


১৯৩ 


5৯৪ পণাবিক্রয় আইন 


লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে এক্ষেত্রে “বিক্রয়ের চুক্তি” একটু ব্যাপক 
অর্ধে ব্যবহার কর] হইয়াছে, প্রকৃত বিক্রয় (8০681 8৪19) এবং বিক্রয়ের 
করার ( 5৫1660906 6০9 8৪1] ) উভয়েই ইভার অন্তর্গত। যেক্ষেভে বিক্রয়ের 
চক্তিদ্বারা পণ্যের স্বত্ব ক্রেতার নিকট হস্তানস্তরিত হয়, সেক্ষেত্রে এ চুক্তিকে 
বিক্র্প (৪819) বলা হয়। পণ্য সরবরাহ ব1 মৃলাপ্রদান পরবর্তী কোন 
তারিখে হইলেও এ লেনদেন বিক্রম্ন গণ্য হইবে। কিন্তু যেক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ 
কাপ্পে অথবা চুক্তির পরবর্তী কালে কোন শর্ত পূরণ হইলে পণ্যের স্ব 
হস্তাস্তরিত হয়, সেক্ষেত্রে উহাকে বিক্রয়ের করার (86299256708 6০ ৪11 ) 
বলা হয়। 

বিক্রয় এবং বিক্রয়ের করার এই ছুইয়ের প্রভেদ বিশেষ গুরুত্বপূর্ন। ইহা 
নিচে বর্ণনা করা হইল £-- 

(১) বিক্রয়ের করারে নির্ধারিত সময় অতিবাহিত বা শর্ত পূরণ না হওয়া 
পর্ষস্ত পণোর স্বত্ব হস্তাস্তরিত হয় না। স্থতরাং বিক্রেতার বিরুদ্ধে ডিক্রীর জন্য 
& পণ্য ক্রোক (866৪০ ) করা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে বিক্রয়ে পণোর 
স্বত্ব ক্রেতার নিকট হস্তাস্তরিত হয়। সুতরাং বিক্রেতার বিরুদ্ধে ডিক্রীর জন্ত 
উহ ক্রোক করা যায় না। 

(২) বিক্রয় সম্পাদিত চুক্তি (6%508$93 ০0:96, বিক্রয়ের করার 
সম্পাদ্য চুক্তি (9৪০০6০] ০0200:9০6 )1 

(৩) বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ বিক্রেতার দখলে থাকিলেও বিক্রেতা মূল্য 
আদায়ের মামল! করিতে পারিবেন; কিন্তু বিক্রয়ের করারে ক্রেতা পণ্যগ্রহণ 
না করিলে বা তাহার মৃল্লযপ্রদান না করিলে বিক্রেতার একমাত্র প্রতিকার 
হইবে ক্ষতিপূরণের জন্য মামলা করা! । 

(৪) বিক্রয়ের করারে কোন আকম্মিক কারণে (5601260%) পণ্য 
নাশপ্রাপ্ত হইলে, বিক্রেতা ক্ষতি বহন করিবেন । পণ্য ক্রেতার দখলে থাঁকিলেও 
ইহার ব্যতিক্রম হয় না। পক্ষান্তরে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রেতার দখলে পণ্য 
থাকিলেও ক্রেতা এ ক্ষতি বহন করিবেন । 

ভাবী পণ্যের বর্তমান বিক্রয় প্রকৃতপক্ষে বিক্রপ্ন নহে, বিক্রয়ের করার মাত্র । 
কারণ, যে পণ্যের অস্তিত্ব নাই তাহার স্বত্ব হস্তান্তর কর] যায় না, কিন্ত যে 
পণ্য জন্মিবে তাহার স্বত্ব হুস্তান্তর করিতে সম্মত হুওয়] যায়| 


প্রস্তারন ১৯ 


রিক্রয-করার অনুমারে যে সময় অস্তে বা যে শর্তাধীনে পণ্যের স্ব 
হস্তাস্তরিত হইবে, সেই সময় অতীত হইলে অথবা! সেই শর্ড পূরণ হইলে এ 
করার বিক্রয়ে পরিণত হয়। 


পণ্যবিক্রয়চুক্তির অপন্িহার্ : অজ (7755908181 618.08088 01 ৪ 
40906908107 609 ৪819 01 £9009 ) 


(১) অর্থের বিনিময়ে পণ্য হস্তান্তরের চুক্তি হইবে। পণ্যের বিনিময়ে 
পণা হস্তান্তর হইলে তাহা! বিক্রয় নহে, বিনিময় মাত্র । কিন্তু অংশত; অর্থের 
বিনিময়ে এবং অংশতঃ পণ্যের বিনিময়ে পণ্য হস্তান্তরের চুক্তি হইলে তাহা 
বিক্রয়ের চুক্তি হইবে (&1977889 %,. ০০৪০১ 186?, ? [) & 9. 885 )। 

(২) পণাবিক্রয়ের চুক্তিতে মালিকানার পরিবর্তন (08789 ০01 ০:06 
৪210) স্ুচিত হয়। স্থতরাং ক্রেতা এবং বিক্রেতা বিভিন্ন বাক্তি হইতে 
হুইবে। তবে একজন আংশিক মালিক (08৮ ০09: ) অপর কোন আংশিক 
মালিকের নিকট নিজ অংশ বিক্রয় করিতে পারিবেন ।--[ ধা, ৪ (১)] 

(৩) বিক্রয় চুক্তিতে অর্থের বিনিময়ে ক্রয় বা বিক্রয়ের প্রস্তাব এবং 
তাহার স্বীকৃতি আবশ্যক। বৈধ চুক্তির যে সকল অপরিহার্য অঙ্গ তৎসমূরয় 
বিক্রয় চুক্তিতেও বিদ্যমান থাকিবে । 

(৪) বিক্রয় চুক্তি লিখিত বা মৌখিক হুইতে পারিবে অথবা পক্ষঘয়ের 
আচবণদ্বারা বিবক্ষিত (1701160 ) হইতে পারে ।-ধা, ৫ (২)। অবশ্ঠ 
ইংরাজী আইনে মাত্র দুইটি ক্ষেত্র ব্যতীত দশ পাউও বা তদ্রধ্ব মূলের পণ্য- 
বিক্রয় চুক্তি লিখিত না হইলে আইনের সাহায্যে প্রবর্তনীয় হয় না।, 

(৫) পণ্য সরবরাহ ব৷ মূল্যপ্রদান সম্পর্কে চুক্তিতে নানাবিধ শর্ত থাকিতে 
পারিবে, অব্যবহিত ($000601866 ) সরবরাহ বা/এবং অব্যবহিত মূল্যগ্রদান, 
অথব কিস্তিবন্দিতে সরবরাহ বা মূল্য প্রদান, অথবা! সরবরাহ বা/এবং মূল্যপ্রদান 
স্থগিত রাখা । 

(৬) বিনির্দিষ্ট (৪901০ ) পণ্যের বিক্রয় চুক্তি নিক্ষল হইবে যদ্দি 
বিক্রেতার অজ্ঞাতসারে চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই এ পণা বিনষ্ট হইয়া! থাকে, 
অথবা! এরপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে যে চুক্তির_বর্ণনার সহিত তাহার মিল 
নাই ।- ধা, ৭। 


১৯৬ পণ্যবিক্রয় আইন 


যেক্ষেত্রে বিনির্দিই পণ্যের বিক্রয়-করার হয় এবং করার সম্পাদনের পরে 
কিন্ত বিক্রয়ের পূর্বে, ক্রেতা! ব! বিক্রেতার বিনা ক্রটিতে (ে:50০০6 ৪0 016) 
পণ্য পূর্বোস্তন্ূপ বিন ব] ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সেক্ষেত্রেও চুক্তি নিক্ষল হইবে । 
ধা, ৮। 

(৭) মূলা ব্যতিরেকে কোন বিক্রয় হইতে পারে না। পণ্যবিক্রয়ের জন্ত 
যে অর্থপণ (1200709% 09291097810 ) আবশ্যক তাহাকেই মূল্য বল হয়। 
বিক্রয় চুক্তিতে মূল্য নির্দি্ট করিয়া দেওয়া যাইতে পারে অথবা কোন নির্দিষ্ট 
উপায়ে পক্ষদ্বয় কর্তৃক পরে নির্ধারিত হইতে পারে। চুক্তিতে মূল্য সম্পর্কে 
কোন বিধান (0:0519100 ) না থাকিলে, ক্রেতা স্যায়-সংগত মূলা প্রদান 
করিবেন ।- ধা. ৯। 

তৃতীয় কোন পক্ষ মূল্য নির্ধারণ করিবেন, এই শর্তেও পণ্য বিক্রয় হইতে 
পারিবে । এইরূপ ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষ মূলা নির্ধারণ না করিলে বা করিতে 
অসমর্থ হইলে চুক্তি নিশ্ল হইবে । কিন্তু যদি পণ্য বা তাহার অংশ ক্রেতার, 
নিকট সরবরাহ হইয়া! থাকে এবং ক্রেতা তাহা বিনিয়োগ ( 8000)01885 ) 
করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ক্রেতা তাহার জন্য হ্থায়-সংগত মৃল্য 
প্রদান করিবেন । 

ক্রেতা বা বিক্রেতার দোষে তৃত্ীয়পক্ষ মূল্য নির্ধারণে বাধাপ্রাপ্ত হইলে, 
নির্দোষ পক্ষ অপর পক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা! করিতে পারিবেন। 
_ধা, ১০ । 

(৮) কোন বিপরীত শর্ত না থাকিলে, প্রত্যেক বিক্রয় চুক্তিতে কিছু শর্ত 
(০92819998 ) এবং কিছু প্রত্যাভূতি ( ছ9808158 ) বিবক্ষিত থাকিবে। 


বিক্রয় ও গচ্ছিতপ্রদান (9816 &0৫ 7381170956 ) 

বিক্রয় ও গচ্ছিতপ্রদানের মধো যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। বিক্রয়ে 
মালিকানা হস্তাস্তর করা হয়, কিন্তু গচ্ছিত প্রদানে শুধুমাত্র দখল (0053838102) 
হস্তান্তর হয়। বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতা পণ্যের মূলা প্রদান করেনঃ 
গচ্ছিত প্রদানে গচ্ছিতগ্রহীত! গচ্ছিত দ্রব্যই প্রত্যর্পণ করেন। মালিকান! 
হস্তান্তর ও মূলাপ্রদান এই দুইটি উপাদান না থাকিলে কোন লেনদেনই বিক্রয় 
গণ্য হইবে না। 


গুষ্ঞাবপা ১৯৭ 
বিক্রয় ও ভাড়া"সওদ (9519 &0 70116-0001000959 ) 


নিদিষ্ট কিন্তিবন্দিতে মূল্য পরিশোধ করিবার এবং মুল্য পরিশোধ না 
হওয়] পর্যস্ত ভাড়া প্রদানের প্রতিশ্রতিতে কোন পণা গ্রহণ করিলে তাহাকে 
ভাড়া-সওদা বলা হয়। ভাড়া-সওদা আধুনিক বাঁণিজিক লেনদেনের একটি 
বিশেষ পরিণতি । বিক্রয় হইতে ইহার পার্থক্য এই যে, বিক্রয়ে পণোর 
মালিকানা ক্রেতার নিকট হস্তাস্তবিত হয়। কিন্তু ভাড়া-সওদায় মালিকানা 
বিজ্রেতারই থাকে । কোন কিস্তির খেলাপ হইলেই বিক্রেতা পণ্য ফেরত 
লইতে পারিবেন। 

চুক্তি অঙ্ুযায়ী সমস্ত কিন্তি পরিশোধ হইলে পণ্যের মালিকানা ক্রেতার 
হুইবে। অবশ্ট কোন কিস্তি খেলাপ না হইলে তৎপূর্েই ক্রেতা ইচ্ছা! করিলে 
পূর্ণপরিশোধ করিয়া এ পণা ক্রয় করিতে পারেন। তিনি ইচ্ছা করিলে পণ্য 
প্রত্যর্পন করিয়া চুক্তির সমাপ্তিও করিতে পারিবেন ) সেক্ষেত্রে বাকী কিস্তির 
জন্য তাহার কোন দায় থাকিবে না। 

ভাড়া-সওদার চুক্তিতে বিক্রয়ের চুক্তি হয় না, ইহাতে কতকগুপি শর্তাধীনে 
ক্রয় করিবার অধিকার প্রদান করা হয় মাত্র; এই অধিকার প্রয়োগ করা বা 
না করা ক্রেতার ইচ্ছাধীন । 1380001 65 302008%5 [886 09200788100 
(89. 13070. 1. 2৮৮04) মামলায় বলা হইয়াছে,যে লেনদেনে করেত 
ইচ্ছা করিলে পণ্য প্রতার্পণ করিতে পারেন (1183 62১9 0136105. ০01 
290010108 605 2099৪ ) শুধুমাত্র তাহাই ভাড়া-নওদা গণা হইবে। 

কিন্তিবন্দিতে মূলাপ্রদান হইলেই ভাড়া-সওদা হইবে না। কিস্তিবন্দিতে 
মূল্য প্রদান সাপেক্ষ ক্রয় হইলে, প্রথম কিস্তি প্রদানের পরেই ক্রেতা পণ্যের 
মালিক হইবেন। সকল কিস্তি পরিশোধের পূর্বেও তিনি এঁ পণ্য বিক্রয় 
করিতে পারিবেন। কিস্তি খেলাপ হুইলে বিক্রেতা চুক্তি অন্থযায়ী অর্থ 
আদায়ের জন্য মামল! করিতে পারিবেন, পণ্য ফেরত লইতে পারেন না। 

ভাড়া-সওদায় ক্রেতা শোধাক্ষম (152801%90% ) হইলে বিক্রেতার ক্ষতির 
আশংকা নাই, তিনি পণ্য ফেরত লইতে প।রিবেন । 


জিত্জীষ্জ পল্লিজ্ত্ছেক 
বিক্রয়ের ছুক্তিতে শর ও প্রত্যান্তি 


€ (00200100185 800 9/9119201655 10 ৪ 0০0506 0658816 ) 


বিক্রয়চুক্তিতে বিক্রয়ের বিষয়ভূত পণাসম্পর্কে যে পরিভাষণ (811701707) 
থকে তাহা শর্ত (90900181097 ) অথব। প্রত্যাভূতি (৮৪/08/0065 ১ 
হইতে পারে। 

যে পরিভাষণ চুক্তির মুখ্য উদ্দেশ্যের পক্ষে অপরিহার্য (98890618] 6০ 0009, 
10910 10000858 01 (08 60716806 ) তাহাকে শর্ত বলা হয়। শতপালন, 
ন! হইলে চুক্তি প্রত্যাখ্যান (£97881869 ) করিবার অধিকার জন্মে । যে 
পরিভাষণ চুক্তির মুখা উদ্দেশ্তের পক্ষে অপরিহার্য নহে, কিন্তু আহ্ুষংগিক 
(০০118981 ), তাহাকে প্রত্যাভূতি বলে। প্রত্যাভূতি ভঙ্গ হইলে 
ক্ষতিপূরণের দাবি জন্মে, পণ্য-বর্জন (791808107) 01 8০০৪ ) এবং চুক্তি 
প্রত্যাখ্যানের অধিকার জন্মে না। 

কোন পরিভাষণকে শত কি প্রত্যাভূতি বল! হইবে তাহা সমগ্র চুক্তির 
গঠন হইতে নির্ধারণ করিতে হইবে। চুক্তিতে শর্ত বলিয়া উল্লেখ থাকিলেই 
কোন পরিভাষণ শর্ত গণ্য হইবে না এবং প্রত্যাভূতি বলিয়া উল্লেখ থাকিলেই 
তাহা প্রত্যাভূতি গণ্য হইবে না। চুক্তির সময় পক্ষদ্বয়ের অভিপ্রায় কি ছিল 
তাহা নির্ধারণ করিয়া! আদালত স্থির করিবেন কোন্‌ পরিভাষণ শত এব" 
কোন্‌ পরিভাষণ প্রত্যাভূতি। 

শর্ত এবং প্রত্যাভূতি ব্যক্ত বা বিবক্ষিত হইতে পারে। 


শর্ত কখন প্রত্যাভূতি গণ্য হইতে পারে 


অধিনিয়মের ১৩ সংখাক ধারায় চারিটি ক্ষেত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ 
এই সকল ক্ষেত্রে শর্ত গুত্যাভূতি গণ্য হইতে পাবিবে। 

যদি বিক্রেতা কর্তৃক কোন শর্তপূরণ সাপেক্ষ বিক্রয়চুক্তি হয়, তাহ! হইলে 
ক্রেতা এ শর্ত পরিহার ( ৪9 ) কবিতে পারিবেন । বিজেত। শততক্ষ 
করি, ক্রেতা উহা প্রত্যাভূতি-ভঙ্গরূপে গণ্য করিতে পারিবেন, অর্থাৎ ুক্ধি 


বিক্রয়ের চুক্কিতে শর্ত ও প্রত্যাভূতি ১৯৯ 


প্রত্যাখ্যান, না করিয়া তিনি ক্ষতিপূরণের মামলা, করিতে পা্তিবেন, বদি 
অবশ্য তাহার ক্ষাতি হইয়! থাকে । এই ছুইক্ষেত্রেই শর্তকে প্রত্যাভূতি গণ্য 
করা ক্রেতার ইচ্ছাধীন। ৃ 

অপর দুইটি ক্ষেত্রে ক্রেতার আচরণ হইতে তাঁহার বিরুদ্ধে স্বীকৃতির বাধা 
€ 8৪০০6) ) জন্মে । এইরূপ ক্ষেত্রের উন্ভতব হয় (ক) যখন চুক্তি অবিভাজ্য 
(0০৮ ৪959:019 ) এবং ক্রেত! পণ্য বা তাহার অংশ গ্রহণ করিয়াছেন; 
অথবা (খ) যখন বিনির্দিষ্ট পণ্যসম্পর্কে বিক্রয়-চুক্তিতে পণ্যের স্বত্ব ক্রেতার 
নিকট হস্তান্তর হইয়াছে । এইরূপ: ক্ষেত্রে শর্তভগ্গ শুধুমাত্র প্রত্াভূতি 
ভঙ্গরূপেই গণা হইবে, এবং ক্রেতা তাহার ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণের মাষলা 
করিতে পারিবেন, চুক্তি প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন ন]। 


বিবক্ষিত শর্ত (17001169 0০2016028 ) 


পণাবিক্রয় চুক্তিতে, বিপরীত কোন শর্ত না থাকিলে, আইনের ক্রিয়াছারা 
(95 07970100০19 ) কতকগুলি শর্ত ও প্রত্যাভূতি আরোপ করা হইয়। 
থাকে। ইহাদিগকে বিবক্ষিত শর্ত ও প্রত্যাভূতি বল! হয়। বিবঙ্ষিত শর্ত 
ও প্রত্যাভূতি আইনের সাহাযো প্রবর্তনীয় (8০:০০8819 ) হইবার কারণ 
এই যে, পারিপাশ্থিক অবস্থা হইতে অঙ্গমান কর! হয় যে চুক্তির পক্ষসমূহের 
অভিপ্রায় ছিল চুক্তিতে এরূপ পরিভাষণ (৪89188105 ) সংযোগ করা, কিন্ত 
তাহারা এ অভিপ্রায় লিখিতভাবে ব্যক্ত করেন নাই। 

অধিনিয়মের ১৪--১৭ সংখ্যক ধারাসমূহে বিবক্ষিত শর্ত ও প্রত্যাভূতির 
আলোচনা করা হুইয়াছে। 

বিপরীত কোন অভিপ্রায় প্রকাশ না হইলে পণ্যবিক্রয় চুক্তিমাত্রেই 
নিয্লিখিত শর্তগুলি বিবক্ষিত হইয়া থাকে :-_ 

(১) পণ্যের স্বত্ব (8৮15) সম্পর্কে-_বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রেতার এ পণ্য 
বিক্রয় করিবার অধিকার বর্তমান এবং বিক্রয়ের করারে সম্পত্তি হস্ডাত্বরিত 
হইবার কালে বিক্রেতার & পণ্য বিক্রয়ের অধিকার থাকিবে । ধাঁ, ১৪ (ক)। 

এক ব্যক্তি একখানা মোটর গাড়ি ত্রয় করিয়া চার মাস বাধহার করেন। 
কিস্তু বিক্রেতার এ গাড়ির স্বত্ব না থাকায় ক্রেতা গাড়িখানি, মালিকের নিকট 
প্রতার্পন করিতে বাধ্য হন. এক্ষেত্রে সব সম্পর্কে বিবক্ষিত শর্ত ভঙ্গ 


২৬৩ পণাবিক্রয় আইন 


হইয়াছে । আদালতের বিচারে ক্রেত! চাৰ মাস ব্যবহার কর! সন্বেওপূর্ণ 
ক্রয় মুগ ফেরত পাইবার অধিকারী ধার্য হন ( 8৮০1800 €. 10181], 19938, 
2 70,703. 600 )। 

কিন্তু ফেক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক বিক্রয় হয়, সেক্ষেত্রে স্বত্ব সম্পর্কে বিবক্ষিত 
শর্ত রহিত হইয়া! যাইবে, যেহেতু ডিক্রীর দেনাদার (10180096-19১০) ঘে 
ব্বত্বের অধিকারী আদালত তাহাই মাত্র বিক্রয় করেন । 

(২) খর্ণনাদ্ার] বিক্রয় -বর্ণনাগ্বারা বিক্রয়ের চুক্তিতে পণা বর্ণনার অনুযায়ী 
অবস্থা হইবে (85011 9071591000 160 606 099০2115100 )1 

যে পণা সরবরাহ করা হইবে, বিক্রয়চুক্তিতে তাহার বর্ণনা থাকিলে, 
বর্ণনাদ্বারা বিক্রন্ন বলা হয়। বর্ণনা বলিতে আকৃতির বিবরণ অথবা! বাবসায় 
চিন্ধ (9819 10875), মার্কা (১5৪), উৎপত্তিস্থান গ্রভৃতির উদ্বেখ বুঝায়। 
বর্ণনাদ্বারা বিক্রয় চুক্তিতে সরবরাহকৃত পণ্য বর্ণনার অশ্ুষায়ী অবশ্য হইতে 
হইবে। 

যেক্ষেত্রে নমূন1 ( 5877019 ) এবং বর্ণনাদ্বারা বিক্রয় চুক্তি হয় সেক্ষেত্রে পণা 
নমুনার অনুরূপ হইলেই চলিবে না, সেই সংগে বর্ণনার অনুযায়ীও হইতে হইবে । 
ক নমুনা! দেখিয়া! খ-এর নিকট হইতে ১০৭ মণ জাভা চিনি ক্রয় করিল। 
সরবরাহের পর দ্নেখা গেল উহা নমুনার অনুরূপ, কিন্তু জাভা চিনি নহে। 
এক্ষেত্রে বিবক্ষিত শর্ত ভঙ্গ হইয়াছে । 

(৩) নমুণান্থাবা খিক্রয়- নমুনাঙ্ছারা বিক্রয়ের চুক্তিতে নিম্নলিখিতরূ'প 
বিবক্ষিত শর্ত থাকে 2 

(ক) পণা উতৎকর্ষে (10 ৫1165 ) নমুনার অরূপ হইবে; (খ) নমুনার 
সহিত পণ্য তুপনা করিয়া দেখিবার জদ্য ক্রেতার ম্যায়-মংগত সথযোগ অবশ্ঠ 
থাকিবে; (গ) যে কুটি থাকিলে পণ্য বিক্রয়ের অযোগ্য হয় অথচ যাহ! নমুনার 
ঘুক্তিমংগত পরীক্ষায় ধবা পড়ে না, এরূপ কোন ত্রুটি হইতে পণ্য অবশ্যই মুক্ত 
থাকিবে। 

এক্ষেত্রে ক্রেতা পণ্য পরিদর্শন (1039০61০ ) করিবার অধিকারী, এবং 
বিক্রেত। তাহাতে অস্বীকত হইলে ক্রেতা চ্ক্তি প্রত্যাহার (£980390 ) কত 
পারিবেন । নমুনার অনদ্ধপ নহে, এই কারণে পণ্য বর্জন (৩1৫ ) কৰিতে 
হুইলে ভাহা যুক্রিসংগত সমগ্জের মধ্যে করিতে হইবে । পণ্যের আটি যদি 


বিক্রুদ্নের চুক্তিতে শর্ত ও প্রত্যান্ূতি ২৪১ 


এরূপ হয় চে, সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি পণ্য দেখিয়া! সেই তাহা ধহিতে 
পারে, সেক্ষেত্রে ক্রেতা পণ্য পরিদর্শনের সময় উহা! আবিষ্কার কবিতে অক্ষম 
হইলে তাহার কোন প্রতিকারের দাবি জন্মিবে না। ষেক্ষেত্রে সাধারণ 
পরীক্ষায় পণোর ক্রটি আবিষ্কার করা সম্ভব নহে, সেই ক্ষেত্রেই ক্রেতা! প্রতিকার 
পাইবার অধিকারী । 

বিক্রয়ের চুক্তিতে নমুনাদ্বার! বিক্রয় এই মর্মে কোন ব্যক্ত বা বিবক্ষিত শর্ত 
থাকিলে তাহাকে নমূনাধারা! বিক্রয় চুক্তি বলা হইবে। নমুনা প্রদদ্িত হইলেই 
নমুনাছবারা বিক্রয় বলা যাইবে নী। কিন্তু বিক্রয়ের চুক্তিতে নমুনার কোণ 
উল্লেখ না থাকিলেও কয়েকটি বিশেষ পণ্যের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের প্রচলিত বীতি 
অন্থসারে উহ] নমুনাছার! বিক্রয়চুক্তি গণ্য হইয়] থাকে। ইহাকে বিবক্ষিত শর্তের 
উদ্দাহবণ খলা যায়। তামাক বিক্রয় এই রীতি অন্ুমারে নমুনাগার] বিক্রয় । 

(৪) উৎকর্ষ বা উপযোগিতা (09817৮৮ ০: 86055 )--পণ্যবিক্রয় 
চুক্তির সাধারণ নিয়ম এই যে, সরবরাহরুত পণোর কোন বিশেষ প্রয়োজনের 
জন্য উৎকর্ষ বা উপযোগিতা সম্পর্কে কোন বিবক্ষিত শত বা প্রতাভূতি থাকে 
না। কিন্তু নিয়লিখিত ক্ষেত্রসমূহে ইঠাব ব্যতিক্রম হইয়] থাকে (ধা. ১৬) 7 

(ক) ফেব্ষেত্রে ক্রেত। ঘে উদ্দেশ্যে পণ্য ক্রেয় করিতেছেন তাহ! বিক্রেতাকে 
জানাইয়াছেন, যাহাঞ্ধার! প্রমাণ হয় যে ক্রেতা বিঞ্রেতাব দক্ষতা বা বিচার- 
শক্তির ( 8101] ০৮ 1018276276 ) উপর নির্ভর করিতেছেন, এবং এপ পণা 
সরবরাহ কর! বিক্রেতার কারবাবের অন্তর্গত, সেক্ষেত্রে পণা এ উদ্দেশ্টের 
উপযোগী হইতে হইবে । 

বিঞ্রেতাকে ক্রয়ের উদ্দেশ্ঠজ্ঞাপন ব্যক্ত ব' বিবক্ষিত হইতে পারে। এক 
বস্তরবিক্রেতা এক ডাক্তারখানা হইতে একটি 1০8 869: 2০৮1৪ জ্রুয় করে। 
বস্মবিক্রেতাৰ এঁ পণ্যসম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান থাকিবে 'এরূপ আশা করা যায় না। 
ধার্ধ হয়, সরবরাহকৃত পণ্য প্রয়োজনের উপযোগী হইতে হইবে (2215৪ &, 
1৯৪৮, 1903, 2 ৮. 8. 148 )। এক্ষেত্রে ক্রেতা তাহার ক্রয়ের উদ্োশ্তয 
বিক্রেতার নিকট বাক্ত করে নাই; উহা! বিবক্ষিত হইয়াছে । কিন্ত যে ক্ষেত্রে 
পথ্য একাধিক প্রয়োজনে বাবহৃত হইতে পারে সেক্ষেত্রে ক্রেতা তাহার 
প্রয়োজন বিনির্বিষ্টরূপে বিক্রেতাকে জানাইবেন, নতুবা পণ্য এ প্রয়োজনের 
উপযোগী ন] হইলে বিক্রেতার কোন দায় খ।কিবে না। 


২০২ পণ্যবিক্রয্ আইন 


ফেক্ষেত্রে কোন বিনির্দিষ্ট পণ্াসম্পর্কে উহার পেটেন্ট নামে বা ব্যবসায়িক 
নামে (086906 0১ 0:56 08106 ) বিক্রয়ের চুক্তি হয়), সেক্ষেত্রে উহা কোন 
বিশেষ উদ্দেশ্টের উপযোগী হষ্টবে এরূপ কোন বিবক্ষিত শর্ত থাকে না। ইহা 
কারণ এই যে, এক্ষেত্রে ক্রেতা বিক্রেতার দক্ষতা বা বিচারশক্তির উপর নির্ভর 
করেন নাই, তিনি নিজ বিচার শক্তির উপর নির্ভর করিতেছেন। “আপনাদের 
পেটেপ্টকরা একটা কার্পেট-পবিফাবক খঘন্্ধ পাঠাইবেন”--এইক্ধপ লিখিয়! 
ক্রেতা যন্ত্র ক্রয় করিলেন। ইহা তাহার কার্পেট পরিষ্কার করিবার উপযোগী 
না হইলে ক্রেতা কোন £তিকাব পাইবেন না। কিন্ত যে ক্ষেত্রে ক্রেতা 
লিখিয়াছেন, “একটি কাপেট-পবিদাবক যন্ত্র পাঠাইবেন,” সেক্ষেত্রে তিনি 
বিক্রেতার বিচারশন্তির উপব নিভব করিতেছেন এবং সরবরাহরুত যন্ 
কার্ষোপযোগী ন1 হইলে ত্রেতা ক্ষতিপূবণ পাইবার অধিকারী হইবেন। 

(খ) পণ্যের উৎকর্ষ ৪ উপযোগিতা সম্পর্কে বিবক্ষিত শর্ত ব্যবসায়ের 
বীতিদ্বাবা যুক্ত হইতে পাবে । 

(গ) যে ক্ষেত্রে বর্ণনাদ্বাবা পণ্য ক্রয় করা হয় এবং বিক্রেত এ বর্ণনানুরূপ 
পণ্োর ব্যবসায় করেন, মেঙ্গেতে বিবক্ষিত শর্ত থাকে যে এ পণ্য বিক্রয়যোগ্য 
(£06701)906816 ) হইবে । বিক্রয় যোগ্য বলিতে বর্ণনা! অনুযায়ী উৎ্কর্ণ 
সম্পন্ন বুঝিতে হইবে । 

কিন্ত ক্রেতা যদি পণ্য পরীক্ষা করিয়া লইয়া! থাকেন, তাহা! হইসে এবপ 
কোন বিবক্ষিত শর্ত থাকিবে না। 


ক্রেতা সাবধান (0%৮68৮ 7)100602 ) 

ব্যবসায়ে সাধারণ নিয়ম এই যে, পণ্যে কোন ক্রটি থাকিলে বিক্রেতা তাহ! 
ক্রেতার নিকট প্রকাশ করিতে বাধ্য নহেন। পণোর উৎকর্ষ ও উপযোগিতা 
ভাল করিয়া! দেখিয়া লওখা ক্রেতার দারিত্ব। ইহাই “ক্রেতা সাবধান” 
( ৫%৮৪৪$ 90150: ) সূত্রের মূল কথা। ক্রেতার পণ্য-নির্বাচন ত্রুটিযুক্ত হইলে 
তাহাকেই তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে, সেজন্য তিনি বিক্রেতাকে দায়ী 
করিতে পাবিবেন না । 

যে যুগে পণ্য অধিকাংশ স্থলে খোল। বাজারে বিক্রয় হইত এবং ক্রেতা 
পণ্যের গুণাগুণ ও উপযোগিতা পরীক্ষা করিয়। লইবার পর্ণ ছুযোগ পাইতেদ, 


সম্ভবতঃ সেই যুগে “ক্রেতা সাবধান” সুত্রের উত্তব হয়। যেহেতু ক্রেতা পরীক্ষা 
করিয়া ক্রয় করিতে পাবেন, সেই' হেতু তিনি নিজ দক্ষতা ও বিচার-বুদ্ধির 
উপর নির্ভর করেন ইহাই ধবিয়া লওয়! হইয়াছে । 
ক্রেতা সাবধান স্ুত্ত্টি ভারতেও প্রযুক্ত, তবে নিয্ললিখিত ক্ষেত্রলমুহে ইহার 
ব্যতিক্রম হইয়া থাকে £₹-_ | 
(ক) ফেবক্ষেত্রে ক্রেতা বিক্রেতার দক্ষতা ও বিচারশক্তির উপর নির্ভর 
করেন। ( ৪ক ভ্রষ্টব্য) 
(খ) ফেক্ষেত্রে ব্যবসায়ের প্রচলিত কীতি অনুসারে পণোর উৎকর্ষ ব1 
উপযোগিতা! সম্পর্কে বিবক্ষিত শর্ত যুক্ত হইয়া! থাকে । (9খ ভ্রষ্টব্য) 
(গ) ফেক্ষেত্রে বর্ণনা! দ্বারা পণ্য ক্রয় করা হয় এবং বিক্রেতা এ জাতীয় 
পণ্যের ব্যবসায় কবেন। €৪গত্জষ্টব্য ), 
(ঘ) ফেঙ্ষেত্রে বিক্রেত! প্রতারণাদ্বার। ক্রেতার সম্মতি প্রাঞ্ধ হইয়াছেন"? 


বিবক্ষিত প্রত্য ভূতি (100101190 ড828,05195 ) 


চুক্তির পারিপাস্থিক অবস্থা হইতে অন্রূপ অভিপ্রায় বাক্ত না হইলে, পণা- 
বিক্রম চুক্তিতে নিম্নলিখিত বিবক্ষিত প্রত্যাভূতি থাকিবে £-- 

(১) ক্ত্েতা পণ্যের শান্তিপূর্ণ দখল (5168 09886881098. ) পাইবেন এবং 
ভোগ করিবেন ( ধা, ১৪খ )। 

বিক্রেতার হস্তান্তর করিবার অধিকারের অভাব হইতেই সাধারণতঃ দখল 
অশান্তিপূর্ণ হইয়া থাকে। স্ৃতরাং এই বিবক্ষিত প্রত্যাভূতি ১৪৫১) সংখ্যক 
ধারায় বণ্রিত স্বত্ব সম্পককীয় বিবঙ্ষিত শর্তের বিস্তার ( 589281০2 ) গণা কর! 
যাইতে পারে। 

(২) পণ্য দায়মুক্ত হইবে! ইহার অর্থ এই ঘষে, যি ক্রেতাকে পণোর 
দায় পরিশোধ করিতে হয় তাহা হইলে প্রত্যাভূতি ভঙ্গ (১০৪০৫ ০? 
৪৪0৮ ) হইবে, এবং ক্রেতা ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী হইবেন । 
কিন্ত চুক্তিসম্পার্দন কালে অথবা তাহার পূর্বে ঘদি ক্রেতাকে পণোর দায় সম্পর্কে 
অবহিত কর! হয়, তাহা হইলে সেক্ষেত্রে এই -প্রত্যাতূঁতি প্রযুক্ত হইবে না। 

(৩) পণ্যের উৎকর্ধ বা উপযোগিতা সম্পর্কে বিবক্ষিত প্রত্যাত্ভৃতি ব্যবসায়েক 
প্রচলিত রীতিতাবা। বিক্রয়ের চুর্জিতে যুক্ত হইতে পারে । --ধা, ১৬ (৩). 


ভুডভ্জীক্স *্পন্টিত্কেছে 
হত হত্তান্তল 


পণ্যের বিক্রয়দ্বার। বিক্রেতার নিকট হইতে ক্রেতার নিকট পণোর স্বত্ব বা 
মালিকান। হস্তাস্তরিত হয়। পণ্য বিক্রয় চুক্তিতে ঠিক কোন্‌ মূহুর্তে পণোর 
স্ব হস্তাত্তরিত হয় তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ইহাদ্বারা ক্রেতা ও 
বিক্রেতার বিভিন্ন দায় ও অধিকার সাব্যস্ত হইয়া থাকে । নিয়লিখিত 
ৃষ্টান্তগুলি হইতে ইহার গুরুত্ব বুঝিতে পারা যাইবে-_ 

€১) পণ্যের স্বত্ব বা মালিকানা যাহার, ঝুঁকিও তাহার (9 
10110579609 0:0109:৮5 ০ ০%09:91১10 )--ইহাই সাধারণ নিয়ম । দুর্ঘটনার 
দরুণ বাঁ অন্য কোন কারণে পণা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা হারাইয়া গেলে, 
পণ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সময় বা হারাইয়া! যাইবার সময় যে ব্যক্তি উহার 
মালিক ছিলেন তাহাকেই এ ক্ষতি বহন করিতে হইবে । অবশ্য কয়েকটি 
ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম হইয়া! থাকে। 

(২) কোন তৃতীয় পক্ষের কার্ধদ্বার৷ পণোর ক্ষতি হইবার আশংক। 
থাকিলে, পণ্োর মালিকই তক্জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন, অপর 
কাহারও মে অধিকার জন্মে না। 

(৩) ক্রেতা ব৷ বিক্রেতা শোধাক্ষম হইলে, যেক্ষেত্রে শোধাক্ষম পক্ষ 
পণোর মালিক ছিলেন সেক্ষেত্রে 01018] 4৭81£767 এ পণ্যের দখল লইবেন ঃ 
অন্যথা 08018] 79991%9: এ পণ্যের দখল লইবেন। 


পণ্যের স্বত্ব কখন হস্তাস্তর হয় 

পণ্যের স্বত্ব কখন ক্রেতার নিকট হস্তাস্তর হয় তাহা নিরধারণের জন্ত 
ভারতীয় পণ্যবিক্রয় অধিনিয়মের ১৮-২৫ সংখ্যক ধাবাসমূহে নি্লিখিতরূপ 
বিধান রহিয়াছে ₹- 

(১) অনির্ধারিত পণ্য ( 078509:58106 ৫০০৫৪ )-_অধিমিষ়ষেত 
১৮ সংখ্যক ধারায় বলা হইয়াছে যে, অনির্ধারিত পণোন বিক্রয়ের চুক্তি হই 
থাকিলে, এ পণা নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত পরণোর স্বত্ব ক্রেতার নিকট 


বস হস্তাস্তর ধ্‌ 


হস্তাস্বরিত হইবে না। 1,010 1,019৮02, বলিয়াছেন, “অনিধারিত পণ্যে 
বিক্রয়-চুক্তি পুরাপুরি বিক্রয় নহে, বিক্রয়ের অঙ্গীকার আত্র”গ। ক তাছার 
শুদায় হইতে ৫০ মণ চাউল খ-এর নিকট বিক্রয় করিতে চুক্তিবদ্ধ হইল। 
ইহাছার! খ ৫০ মণ চাউলের মাপিক হইবে ন।। গুদামস্থিত সম্ঃগ্র চাউল হইতে 
৫০ মণ চাউল পৃথক করা হইলে তবেই উচ্ছার স্বদ্থব খ-এর নিকট হস্তাস্তরিত 
হইবে। পণ্য সনাক্ত লা হওয়া পর্বস্ত উহার স্বত্ব হস্তাম্তরিত হয় ন।। 

অনির্ধারিত পণ্য কোন্‌ অবস্থায় নির্ধারিত গণ্য হইবে ২৩ সংখাক ধারায় 
তাহা বল! হইয়াছে _- 

(ক) যেক্ষেত্রে বর্ণনাদ্ধারা অনিধারিত বা ভাবী পণ্যের বিক্রয়-চুক্কি হয় 
এবং অর্পণযোগা অবস্থায় (10. 8: 06115829019 ৪6865 ) বর্ণাক্ষায়ী পণ্য 
এক পক্ষের সম্মতিক্রমে অপর পক্ষ কর্তৃক বিনাশর্তে চুক্তি অগ্যায়ী বিনিয়োগ 
করা হয় (807:0771566৫ ), সেক্ষেত্রে এ পণ্যের স্বত্ব ক্রেতার নিকট 
হস্তান্তরিত হইয়া থাকে । এই সম্মতি ব্যক্ত বা বিবক্ষিত হইতে পারে, এবং 
বিনিয়োগের পূর্বে বা! পরে প্রদত্ত হইতে পারে। 

(খ) েক্ষেত্রে চুক্তি অনুসারে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট অথবা ক্রেতাব 
নিকট পৌছাইবার উদ্দেশ্যে কোন বাহক (681৪৮) ব1 গচ্ছিতগ্রহীতার 
নিকট পণ্য অর্পণ করেন (99119 ), সেক্ষেত্রে বিক্রেত। কর্তৃক এ পণ্যের 
বিলিব্যবস্থার অধিকার সংরক্ষিত না হইলে, এ পণ্য বিনাশর্তে চুক্তি অন্থযায়ী 
বিনিয়োগ কর! হইয়াছে গণা হইবে। পণ্যের বিশিব্যবস্থার অপিকার বিক্রেতা 
কর্তৃক সংরক্ষিত হইলে, শর্তহীন বিনিয়োগ হয় না, এবং পণ্যের স্বত্ব ক্রেতার 
নিকট হস্তান্তবিত হয় না। ূ 

(২) নির্ধারিত পণা (9099180 ০0: 480884092 8০০৫9 )-_বিনির্দিষট 
বা নির্ধারিত পণোত বিক্রয়-চুক্তি হইলে, চুক্তির সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের অভিগ্রেত 
সময়ে পণোর স্বত্ব ক্রেতার নিকট হস্তাস্তরিত হয়। স্বত্্‌ হস্তান্তরের সমস্ব 
সম্পর্কে পক্ষসমূহের অভিপ্রায় নির্ণয় করিতে চুক্তির শর্তাবলী, পক্ষসমূহের 
আচরণ এবং পারিপার্থিক অবস্থা বিবেচনা! করিতে হইবে । 

এই জম্পর্কে পক্ষসমূহের ভিন্ন অভিপ্রায় প্রকাশ ন! পাইলে, ২৯২৪ 
সংখাক ধারার নিরমগ্ডপির পাহাধো তাহাদের তংসম্পর্কে অভিপ্রায় নির্ণয় 
কর হইবে ২+- 


২৬ পণ্যধিক্রেয় আইন 


(ক) অর্পণযোগ্য অবস্থাক্স বিনির্দিষ্ট পণ্যের শর্হহীন বিক্রয়-চুক্কি হইলে, 
চুক্তি সম্পাদন হইলেই গণ স্বত্ব ক্রেতার নিকট হস্তাস্তরিত হয়; মূল্য 
পরিশোধের কিন্বা পণ্য সরবরাহের সময় অথবা! উভয়ই স্থগিত বাখা হইয়াছে 
কিনা তাহ] এ সম্পর্কে লারভূত লহে (102075692018] )1-ধা, ২০। 

কোন নির্দিষ্ট তারিখে পণা সরবরাহ করা হইবে এবং অপর এক নির্দিষ্ট 
তারিখে মৃলাপ্রদান কর! হুইবে এই শর্তে ক ৫০০২ টাকায় খ-এর ঘোড়াটি 
ক্রয় করিবার প্রস্তাব করিল। খ এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইল । স্বীকৃতি 
গ্রদ(নের সংগে সংগেই ক ঘোড়ার মালিক হইবে । 

(খ) বিনিদ্দিষ্ট পণ্যের বিক্রয়-চুক্তিতে, পণা অর্পণযোগ্য অবস্থায় 
আনয়ন করিবার জন্য বিক্রেতাকে যদি কিছু করিতে হয় তবে বিক্রেতা তাহা 
না করা! পর্যস্ত এবং উহা যে কর! হইয়।ছে মে সম্পর্কে ক্রেতা কোন বিজ্ঞপ্তি 
না পাওয়া পর্যন্ত পণোর স্বত্ব ক্রেতার নিকট হস্তান্তরিত হয় না।_-ধা. ২১। 


(গ) অর্পণযোগ্য অবস্থায় বিনিদিষ্ট পণ্যের বিক্রয়-চুক্তিতে, ফেব্কেত্রে 
পণোর মূল্য নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে বিক্রেতা পণোর ওজন, পরিমাপ, বা অন্য কোন 
কার্ধ করিতে বাধ্য (35 ৮০০০৭ 6০ 70180, 1069809, 69৪6 ০0100 90228 
906. 9০8), সেক্ষেত্রে এ কার্য সম্পন্ন না হওয়] পর্যন্ত এবং ক্রেতা উহার 
বিজ্ঞপি না পাওয়! পর্যস্ত পণ্যের স্বত্ব হস্তাস্তবিত হয় না ।__ধা. ২২। 


(ঘ) অন্থমোদন সাপেক্ষ বা “বিক্রয় অথবা ফেরত” শর্তে (০7. 8819 
৩: 75500 ) বা অনুরূপ অন্য কোন শতে ভ্রেতাকে পণা সরবরাহ করা 
হইলে, পণ্যের স্বত্ব নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ক্রেতার নিকট হৃস্তান্তরিত হয় £-- 


(/০) ক্রেতা তাহার অনুমোদন বা স্বীকৃতি বিক্রেতাকে জানাইলে 
অথবা এরূপ কোন কার্য করিলে যাহাদ্বার! এ লেনদেন স্বীকৃত 
হয়। 

(৮০) ফেবক্ষেত্রে ক্রেতা তাহার অনুমোদন বা স্বীকৃতি বিক্রেতাকে 
জ্ঞাত করেন না, অথচ অস্বীকৃতির বিজ্ঞপ্তি গ্রদান না করিয়া! 
পণ্য নিজের নিকট রাখিয়া! দেন, সেক্ষেত্রে এ পণ্য ফেরত 
দিবার নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইলে, এবং এরূপ কোন লযগন 
নিদিষ্ট না থাকিলে, যুক্তিমংগও সময় অতিবাহিত হইঙ্লে। 


বত হামার কু 


(৩) প্রিলিবাবস্থার্র অধিকার সংরক্ষণ (998588190০1 6: 8381 
0 1509821 )--যেক্ষেত্রে বিনির্দিষ্ট পণ্যের বিক্রয়-চুক্কি হইয়াছে অথবা 
পরবর্তী কালে চুক্তি অনুসারে পণ বিনিয়োগ কবা হইয়াছে, মেক্ষেত্রে বিক্রেতা 
চুক্তির অথবা বিনিয়োগের শর্তদ্বারা, কতকগুলি শর্তনাপেক্ষ, উক্ত পণোর 
বিলিব্যবস্থার অধিকার সংরক্ষণ করিতে পাবেন। এইকপ ক্ষেত্রে ক্রেতার 
নিকট পণ্য অর্পন করা হইলেও অথবা ক্রেতার নিকট পৌছাইবার উদ্দেশে 
«কোন বাহুক বা গচ্ছিতগ্রহ্থীতার নিকট পণা অর্পণ করা হইলেও, বিজ্ঞেতা 
কর্তৃক আরোপিত শর্তগুলি পূরণ ন| হওয়] পর্যন্ত পণ্যের স্বত্ব ক্রেতার নিকট 
হস্তাম্তরিত হয় না। 

নিয়লিখিত ক্ষেত্রে বিলিবাবস্থার অধিকার সংরক্ষিত হইয়াছে গণ্য হয় £-- 

(ক) যে স্থলে বহনপত্রে (3111 ০1 187108 ) বিক্রেতার আদেশাযায়ী 
বা তাহাব প্রতিনিধিকে (889০৮ ) পণ্য প্রদেয়, এইরূপ নির্দেশ থাকে । 

(খ) যেস্থল্পে বহনপত্র ও বিনিময়পত্র (301) ০£ 138008089 ) একে 
প্রেবিত হয় এবং বিনিময়পত্র স্বীকৃত ( 8০9060৮69 ) হইলে অথব1 উহা পরিশোধ 
কবর! হইলে বহুনপত্র ক্রেতাকে প্রদেয় (0611%6:816 ) হয় |_-ধা., ২৫। 


ঝুকি হ্তাম্তর (6838108 ০: 879) 


এই সম্পর্কে সাধারণ নিয়ম এই যে, পণ্যের স্বত্ব ক্রেতার নিকট হস্তাস্তরিত 
না! হওয়! পর্যস্ত বিক্রেতা এ পণ্যের ঝুঁকি বহন করেন। ক্রেতার নিকট 
পণ্যের স্বত্ব হস্তাস্তরিত হইলে, এ পণ্য ক্রেতাকে সরবরাহ করা হউক বা! না 
হউক, ক্রেতা উহার ঝুঁকি বহন করিবেন। ঝুঁকি স্বত্বের অনুগামী ; স্বত্ব 
যাহার, ঝুঁকিও তাহার। 

কিন্তু নিয়লিখিত দুইটি ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়া থাকে £_ 

(১) ক্রেতা বা বিক্রেতার দৌষে পণ্য সরবরাহে বিলম্ব ঘটিলে, যদি এ 
বিলম্বের জন্ত কোন ক্ষতি হয়, তাহ! হইলে ষে পক্ষের দ্লোষে & বিলম্ব ঘটি্লাছে 
সেই পক্ষ এ বিলক্ষেন ঝুঁকি বহন করিবেন । 

€২) ক্রেতা এবং বিক্রেতা পরম্পর সম্মত হইতে পারেন যে স্বত্ব হস্কাত্তারের 
সময় হইতে পৃথক কোন সময়ে পণ্যের ঝুকি কেতার নিকট হস্তাস্তরিত 
হইবে। 


২০৮ পণাবিক্য় আইন 


মালিক নহে এরপ ব্যক্তি কর্তৃক স্বত্ব হস্তান্তর (15092 ৩৫ 
[1616 ৮ 78৮80000619 009 ) | 

পণ্যের স্বত্ব হস্তান্তর সম্পর্কে সাধারণ নিয়ম এই যে, পণোর মালিক এ 
পণা বিক্রয় করিতে পারিবেন, অপর কেহ নহে। নিজের স্বস্ব অপেক্ষা 
উৎ্কষ্টতর স্বত্ব কেহ প্রদান করিতে পারে না। পণ্যের মালিক নহে এরূপ 
ব্যক্তি ঘি মাপিকের প্রাধিকার ( ৪56:01165 7 বা সম্মতি (9০03906) ব্যতীত 
এ পণ্য বিক্রয় করেন, তাহ] হইপে এ পণ্যে ক্রেতার কোন স্বত্ব জন্মে ন। 
“16160 294 ৫%০৫ 0 709৫৮ (00008 £1৮93 আ1)861)6 1003 00৮ ১ 
এই ল্যাটিন স্থত্রটির দ্বারা এই নিয়মই ব্যক্ত হইয়াছে । ইহার অর্থ হইল, 
যাহার যাহ! নাই, সে তাহা দিতে পাবে না। এই নিয়মদ্থারা প্রক্কত মালিকের 
স্বর্থ সংরক্ষিত হয়। যেহেতু মালিক ভিন্ন অপর কাহারও নিকট হইতে পণ্য 
ক্রয় করিলে ক্রেতার এ পণ্যে স্বত্ব জন্মে না এবং সরল বিশ্বাসে পণা ক্রয় করা 
হইয়াছে, একমাত্র ইহ প্রকৃত মালিকের দাবির প্রত্যুত্তর হইতে পারে ন1। 
এই নিগ্মম স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পন্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য | 

কিন্তু অস্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে কয়েকটি ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রমের 
বিধান আছে। মালিকের সম্মতিক্রমে যাহার দখলে পণ্য রহিয়াছে এরূপ 
বাক্তির নিকট হইতে নির্দোষ ক্রেতাকে রক্ষা করাই এই ব্াতিক্রমের উদ্দেশ্য । 
অধিনিয়মের ২৭--৩০ সংখ্যক ধারাসমূুছে এই ব্যতিক্রমেব ক্ষেত্রগুলি উল্লেখ 
করা হইয়ছে। এই সকল ক্ষেত্রে বিক্রেতা, বিক্রীত পণ্যে তাহার যেরূপ স্বত্ব 
আছে তদপেক্ষ। উৎকৃষ্ট তর স্বত্ব ক্রেতাকে প্রদান করিতে পারেন। নিচে এই 
ক্ষেত্রগুলি আলোচনা করা হইল । 

(১) ম্বীকৃতিব বাঁধা (088০091 )--ফেক্ষেত্রে পণ্োর মালিক তাহার 
বাক্য বা আচরণ দ্বার! ক্রেতার এরূপ বিশ্বাম উৎপাঁদন করেন যে, বিক্রেতাই 
এ পণ্যের মাপিক অথবা মালিকের নিকট হইতে এ পণ্য বিষ্রুয় করিবার 
প্রাধিকার প্রাঞ্চ হইয়াছে, সেক্ষেত্রে বিক্রয়ের পরে পণ্যের মাপ্সিক বলিতে 
পারিবেন না যে বিক্রেতাব এঁ পণ্টে স্বত্ব ছিল না; তাহার আচরণই তাহাতে 
বাধা স্থপ্টি করিবে ধা. ২৭)। 

(২) বাণিঞ্িক প্রতিনিধি কর্তৃক বিক্রয় (89৮16 ৮7 & 006057575 
88626 ১-যেক্ষেতে মালিকের সম্মতিক্রমে বাণিজাক প্রতিনিধির নিকট পণ্য 


স্ব হস্তাস্তর ২৬ 


বা উহার দ্বত্বের দলিল থাকে, সেক্ষেত্রে বিক্রয়ের প্রাধিকার না খাকা সন্বেও 
বাণিজ্যিক প্রতিনিধি এঁ পণ্য বিক্রয় করিলে ক্রেত। নির্দোষ হ্বত্ব (৪০০৫ 611৪) 
প্রাপ্ত হইবেন, যদি 
(ক) বাণিজ্যিক প্রতিনিধি তাহার কারবাবের সাধারণ কারধপরম্পব। 
বিক্তয় করিয়া থাকেন, এবং 
(খ) বিক্রেতার এ পণা বিক্রয় করিবার প্রাধিকার নাই তাহা পা 
জানিয়! ক্রেতা সরল বিশ্বামে উহা! ক্রয় করিয়া থাকেন 
( ধা, ২৭ )। 

(৩) একজন যৌথমালিক কর্তৃক বিক্রয় (8519 ৮৮ & 10106 006: )--- 
যেক্ষেত্রে কোন এজনালি পণ্য অন্তাগ্য যৌথমালিকদ্দিগের সম্মতিক্রমে তাহাদের 
একজন যৌথম্নালিকের একক দখলে (3016 79988839100 ) থাকে, সেক্ষেত্রে 
কেহ এ যৌথমালিকের নিকট হইতে লরল বিশ্বাসে এ পণা ক্রয় করিলে, 
পণ্যের স্বত্ব ক্রেতার নিকট হস্তাস্তরিত হইবে, যদ্দি বিক্রেতার এ পণ্য বিক্রয়ের 
প্রাধিকাঁব নাই ইহা চক্তিসম্পা্দন কালে ক্রেত। অবগত না৷ থাকেন ।--খা, ২৮। 

(৪) নিক্ষনযোগ্য চক্তিদ্বারা দখলপ্রাণ্ড ব্যক্তি কর্তৃক বিক্রয় (8919 5 
[09২০0 10 19998599100 90097 ৮০881319 98:6712608 )--যেক্ষেত্রে বিক্রেত। 
কোন নিক্ষলযোগ্য চক্তিদ্াবা পণ্যের দখল প্রাপ্ত হইয়া, চুক্তি রদ + 7950100 ) 
হইবার পূর্বেই তাহ] কোন ক্রেতার নিকট বিজ্রুয় করেন, সেক্ষেয়ে ক্রেতা সরপ 
বিশ্বাসে এবং বিক্রেতার কত্ব জ্রটিযুক্ত তাহ! অবগত না হইয়া ভ্রয় করিপে 
তিনি এ পণোর নির্দোষ ম্বত্ব প্রাপ্ত হইবেন ।--ধা. ২৯। 

নিক্ষলঘোগা চুক্তির হার! দখল প্রাপ্ত হইলেই এই ধার৷ প্রযুক্ত হইবে, নিক্ষল 
বা. অবৈধ চুক্তিত্বার৷ দখল পাইলে এই ধারার প্রয়োগ হইবে না। | 

(৫) বিক্রয়ের পর দখলিকার বিক্রেতা কর্তৃক পুনরায় বিক্রয় (8819 ৮১ 
80৪ 89119 10 09383689100 0 ০০০৪ 8669: 9816 )--যেক্ষে তে কোন 
বিক্রেতা কোন পণা বিক্রয় করিগ্বা এ পণ্য বা উহার স্বত্বের দলিল নিজ দখলে 
রাখিয়া দেন এবং পরে তিনি বা তাহার বাণিজ্যিক প্রতিনিধি কোন তৃতীয় 
বাক্তিকে এ একই পণ্য পুনরায় বিক্রয় করেন, সেক্ষেত্রে নূতন ক্রেতা সরণ 
বিশ্বামে এবং বিক্রেতার শ্বত্থ ক্রুটিপূর্ণ তাহা না জানিয। ক্রয় করিলে তিনি এ 
পণ্যে নির্দোষ শ্বত্ব প্রাপ্ত হইবেন ।--ধা ৩* (১)। 

১৪ 
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বহনপত্র (711) ০1 15108 0১ পোতাঙ্গন অধিপত্র (0০০-92806 ), 
পণ্যাগার প্রমাণপঞ্জ ( জ&:9130089)581)8:9 06:6150869 )১ রেল রসিদ 
(18185 16996176 ), অর্পণাদেশ (51159: 01857) ইতাঁদি সমন্তুই শ্বত্ের 
দলিল। | 

(৬) বিক্রয়ের পর দখলিকার ক্রেতা কর্তৃক বিক্রয়--ফেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি 
কোন পণা ক্রয় করিয়া ব! ক্রয় করিতে সম্মত হইয়। বিক্রেতার অগ্কমতিক্রমে 
পণ্যের বা উহার স্বত্বের দলিলের দখল প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেক্ষে জে এ ক্রেতা বা 
তাহার প্রাধিকৃত বাণিজাক প্রতিনিধি এ পণ্য বা উহার স্বত্ের দলিল অপর 
কাহারও নিকট বিক্রয় বা হস্তাস্তর করিলে, যদি নৃতন ক্রেতা সরল বিশ্বাসে 
উহ গ্রহণ করেন এব" এ পণোর আদি বিক্রেতার (০:18109] 86116: ) কোন 
পূর্বন্ত্ব (119) ) বা অন্ত কোনবূপ অধিকারেব বিষয় অবগত না থাকেন, তাহ 
হইলে এ নৃতন ক্রেতা এ পণ্যের নির্দোষ স্বত্ব প্রাপ্ত হইবেন |-_ধা, ৩০ (২)। 


ভভুহ্াঁ পে ল্লিজ্জেছে 
বিক্যয়ের চুক্তি পালন 


( 0210010059005 0৫6 00180800 06 5816 ) 


বিক্রেত। ও ক্রেতার কর্তব্য (7906168 ০£ 96115: 82৫ 13062 ) 


অধিনিয়মের ৩১ সংখ্যক ধারায় বলা হইয়াছে যে, বিক্রেতার কর্তবা হইল 
চুক্তির শতীন্যায়ী পণা অর্পণ কলা (8611৮: ) এবং ক্রেতার কর্তবা হইল 
চুক্তির শতীন্ষযায়ী উহা গ্রহণ করা এবং উহার মূল্য প্রদান করা । 

অন্যরূপ চুক্তি না থাকিলে, পণা অর্পণ এবং মৃল্যপ্রদান অঙ্বর্তী 
(০92082790ট ) শর্ত গণ্য হইবে, অর্থাৎ, বিক্রেত| মূলোর বিনিময়ে ক্রেতার 
নিকট পণ্যের দখল প্রদান করিতে প্রত্তত এবং ইচ্ছুক থাকিবেন এবং কে! 
পণ্যের দখলের বিনিময়ে মূল্য প্রদ্দান করিতে প্রত্তত এবং ইচ্ছুক থাকিবেন। 


স্ব, ৩২) 


বিজ্রপ়্ের চুক্ষি পালন ১১ 


পণ্যের অর্পণ (৩1৩ ০৫ ৪০০৪৪ ) 

এক ব্যক্তি কর্তৃক অপর কোন ব্যক্তিকে পণ্যের দখল স্বেচ্ছায় হস্তাস্তর 
করা হইলে তাহাকে অর্পণ (৫611৩: ) বলা হয়। উভ্ভয় পক্ষ ঘেকার্ধ পণা 
অর্পণ বলিয়া গণ্য করিতে মশ্মত হইয়াছেন, অথবা যে কারের ফলে পণ্য ক্রেতার 
বা! তাহান্ন প্রাধিরুত প্রতিনিধির দখলে পৌছাক্স, সেই কার্য কৰিলে পণ্য-অর্পণ 
করা হইবে। 

পণ্যের অর্পণ তিন প্রকারের হইতে পারে,--প্রকৃত (85৪৪1 ), অন্বয়াশ্রিত 
(০০708675015 ) এবং প্রতীকমূলক (৪52৮০17০ )। বিক্রেত৷ কর্তৃক ক্রেতা 
ব! ক্রেতার প্রাধিকৃত প্রতিনিধির নিকট পণ্য অর্পণ করা হইলে উহাকে প্রকৃত 
অর্পণ বল1 হইবে । যেক্ষেত্রে পণোবর দখলপ্রাপ্ত ব্যক্তি স্বীকার করেন যে তিনি 
ক্রেতার পক্ষ হইয়া পণ্য দখলে বরাখিয়াছেন সেক্ষেত্রে অহবগাশ্িত অর্পণ 
হইয়াছে বলা হইবে । অনেক সময় বিক্রেতা ক্রেতার গঙ্ছিতগ্রহীতা (81199) 
রূপে, ক্রেতার পক্ষ হইয়া, বিক্রীত পণ্য নিজের দখলে রাখিতে সম্মত হইগ্ন] 
থাকেন। এইরূপ ক্ষেত্রে পণ্যের অর্পণ অন্বয়াশ্রিত হয়। কোন প্রতীকদার! 
অর্পণ বুঝাইলে সেক্ষেত্রে প্রতীকমূলক অর্পণ বলা হয়। এক্ষেত্রে কোন 
অন্থবিধার জন্য ( যথা অতান্ত ভারী, বৃহদীকার ইত্যাদি ) পণ্য অর্পণের 
পরিবর্তে পণ্যের দখল পাইবার উপায় অর্পণ করা হয়, যেমন পণ্যাগাবের 
চাবি, বহনপত্র, রেলরসিদ ইতি । 

যে পণ্য সম্পর্কে বিক্রয়েব চুক্তি হইয়াছে তাহার আংশিক শর্পণ হইলেই 
তাহাতে পূর্ণ অর্পণের প্রভাব ( ৪9০ ) হইবে অর্থাৎ চুক্তিকৃত পণ্যের স্বত্ব 
ক্রেতার নিকট হস্তান্তরিত হইবে যদি আংশিক অর্পণের এরূপ অভিপ্রা্ম ও 
সম্মতি থাকে। কিন্তু যেক্ষেত্রে পণ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার উদ্দেশে উহার 
একাংশ অর্পন করা হয়, সেক্ষেত্রে বারী অংশের অর্পণ হয় না (ধা ৩৪)। 

পণ্যবিক্রয় অধিনিয়মে পণ্যের অর্পণ ও বিক্রয়ের চুক্তিপাপন সম্পর্কে 
নিযলিখিতরূপ বিধান প্রন হইয়াছে £- 

(১) কোন বিপন্বীত চুক্তি না থাকিলে, ক্রেতা পণা অর্পপের আবেদন না 
কর! পর্যন্ত বিজ্রেত। পণ্য অর্গণ করিতে বাধ্য হইবেন না ।--ধা, ৩৫। 

(২) কোন্ স্থানে পণ্য অর্পণ করা হুইবে তাছা চুক্তিতে নির্দিষ্ট কর 
থাকিলে এ নির্দিষ্ট স্থানে পণ্য অর্পন করিতে হইবে। চুক্তিতে এই সম্পর্কে 
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কোন নির্দেশ না থাকিলে, বিক্রদ্ধের সময় পণ্য যেস্থানে অবস্থিত থাকে লেই 
স্থানে বিক্রীত পণ্য অর্পণ করিতে হইবে; যে পণ্য বিক্রয় করিবার চুক্তি 
করা হইয়াছে সেই পণ্য চুক্তি সম্পাদনের সময় যে স্থানে ছিল সেই স্থানে উহা 
অর্পণ করিতে হইবে, অথবা উহা! লেই সময় বিদ্তমান না থাকিলে (110০৮ 
6050 1) 63196920৬ )১ যেস্থানে উহ] নিমিত বা উৎপন্ন হইবে সেইস্থানে উহ 
অপণ করিতে হইবে 1--ধা, ৩৬ (১)। 

(০) ফেক্ষেত্রে চুক্তি অনুসারে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট পণ্য প্রেরণ করিতে 
বাধা কিন্তু তজ্জন্ত কোন সময় নির্দিষ্ট করা হয় নাই, সেক্ষেত্রে বিক্রেতা 
যুক্তিমংগত সময়ের মধ্যে উহ! প্রেরণ কবিতে বাধ্য থাকিবেন। ধা. ৩৬ (২)। 

(৪) ফেক্ষেত্রে বিক্রয়ের সময় পণ্য কোন তৃতীয় ব্যক্তির দখলে থাকে, 
সেক্ষেত্রে এ তৃতীয় পক্ষ ক্রেতার পক্ষ হইয়া এ পণ্য নিজের দখলে রাখিয়াছেন 
ইহা স্বীকার না করা পর্বস্ত বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতার নিকট পণ্য অর্পণ সিদ্ধ 
হইবে না।--ধা. ৩৬ (৩)। 

(৫) দাবি বা অর্পণ যুক্তিমংগত সময়ে ( 79880208১16 100) না 
করিলে ইহা! কার্ধকরী হইবে না । যুক্তিসংগত সময় বলিতে কি বুঝাইবে তাহা 
তথ্যগত প্রশ্ন (05985100 ০1 1506 )1--ধা, ৩৬ (৪)। 

(৬) কোন বিপরীত চুক্তি না থাকিলে, পণ্য অর্পণযোগা 'অবস্থায 
আনয়ন করিবার ব্যয় এবং উহার প্রাসংগিক বায় বিক্রেত| বহন করিবেন ।-- 
ধা, ৩৬ (৪) 

(৭) বিক্রেতা যে পরিমাণ পণ্য বিক্রয় কারবার চুক্তি করিয়াছেন তদপেক্ষা 
অল্প পরিমাণ পণ্য ক্রেতাকে অর্পণ করিলে, ক্রেতা তাহা! বর্জন ( £518০6) 
করিতে পারিবেন , কিন্তু ক্রেতা উহা! গ্রহণ করিলে তাহাকে চুক্তি-নির্দিষ্ 
হারে উহার মূলা প্রদান করিতে হইবে ।--ধা ৩৭ (১)1 

চুক্তিকূত পরিমাণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণ পণা ক্রেতাকে অর্পণ করিলে, 
ক্রেতা চুক্তি-নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্রহণ করিয়া বাকী অংশ বর্জন করিতে পারেন 
অথবা সমগ্রই বর্জন করিতে পারিবেন। ঘযদ্দি ক্রেতা সমুদয় পণা, গ্রহণ 
করেন, তাহা হইলে তিনি চুক্তি-নির্দিষ্ট হারে উহ্বার মূলা প্রদ্দাণ করিবেন 1-- 
ধা, ৩৭ (২)। 


বিজ্রয়ের চুক্তি পালন ২১৩ 


চুক্জিক্কত পণ্যের সহিত আন্তরূপ পণা (8০০৫৪ ০? & 0765008 0890711১- 
€০০ ) ক্রেতাকে অর্পন করা হইলে, ক্রেতা উহা হইতে চুক্তি-নির্দিষ্ট পণ্য 
গ্রহণ করিক্না অপর পণ্য বর্জন করিতে পাবিবেন অথবা সমগ্র পণ্যই বর্জন 
কথ্ধিতে পারিবেন ।--ধা, ৩৭ (৩)। 

(৮) কোন বিপরীত চুক্তি না থাকিলে, ক্রেতা কিস্তিবন্দিক্রমে পণ্য অর্পণ 
গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন না। ধা ৩৮ (১)। 

যেক্ষেত্রে কিন্তিবন্দিতে পণা অর্পণের এবং প্রতিকিস্তির জন্য পৃথক ভাবে 
মূল্য প্রদানের চুক্তি হইয়াছে, সেক্ষেত্রে এক বা একাধিক কিস্তি খেলাপ বা 
ক্রটিযুক্ত হইলে অথবা ক্রেতা এক ব! একাধিক কিপ্তি গ্রহণ ন| করিলে বা! তাহার 
মূলা প্রদান না করিলে, চুক্তিভঙ্গগ্থার। সমগ্র চুক্তি অস্বীককৃত (:905318668 ) 
হইবে অথবা চুক্তির বিচ্ছিন্ন অংশমাত্র অস্বীকৃত হইবে তাছা৷ প্রতিক্ষেত্রে চুক্তির 
শর্ত ও পারিপাস্থিক অবস্থার উপর নির্ভর করিবে ।--ধা. ৩৮ (২)। 

(৯) যেক্ষেত্রে চুক্তি অনুদারে বিক্রেতাকে ক্রেতার নিকট পণ্য প্রেরণ 
করিতে হয়, সেক্ষেত্রে ক্রেতার নিকট পৌঁছাইবার উদ্দেস্টে বাহকের নিকট 
বা নিরাপদ রক্ষণের নিমিত্ত ঘাটোয়ালের ( ₹08:9085: ) নিকট পণ্য অর্পণ 
করা হইলে উহা! প্রাথমিক বিচারে ( 08028 18016) ক্রেতার নিকট অপিত 
হইয়াছে গণ্য হইবে |-ধাঁ, ৩৯ (১)। 

ক্রেত৷ কর্তৃক অন্তরূপ প্রাধিকৃত ন! হইলে, বিক্রেতা ক্রেতার পক্ষে বাহক 
বা ঘাটোয়ালের সহিত যুক্তিসংগত চুক্তি সম্পাদন করিবেন। নতুবা! পধ্যে 
কোনরূপ ক্ষতি হইলে, বা পণ্য হারাইয়া গেলে, ক্রেতা উক্তরূপ অর্পণকে 
তাহার নিজের নিকট অর্পণ বলিয়! অন্বীকার করিতে পারিবেন অথবা ' 
বিক্রেতাকে ক্ষতির জন্য দায়ী করিতে পারিবেন ।--ধা, ৩৯ (২)। ূ 

যেক্ষেত্রে বিক্রেতা] ক্রেতার নিকট সমুদ্রপথে পণ্য প্রেরণ করেপ, সেক্ষেত্রে 
বীমা করিবার প্রচলন থাকিলে, বিক্রেতা জঙ্জন্য ক্রেতাকে পূর্বাহ্নে বিজ্ঞপ্তি 
প্রধান করিবেন। নতুবা পণ্য পারাপারের ঝুঁকি (218 10 6280816 ) 
বিক্রেতা বহন করিবেন ।-ধা, ৩৯ (৩)। 

(১৯) দিক্রয় কালে পণ্য যেস্থানে থাকে সেস্থান হুইতে অন্তস্থানে বিক্রেত। 
নিজ দারিত্বে পণ্য অণ করিতে সম্মত হইলেও, পণা স্থানাস্বর করিতে পণ্যের 


২১৪ পণ্যবিক্ুয় আইল 


'্বভাবতঃ যে ক্ষতি হইতে পারে তাহার ঝুঁকি ক্রেতাকে' বহন কন্ধিতে ছইবে। 
স্পা, ৪৩1 

(১১) পণ্য গ্রহণের পূর্বে ক্রেতার এ পণ্য পরীক্ষা করিয়া লইবার 
অধিকার আছে। যেক্ষেত্রে ক্রেতা কর্তৃক পরীক্ষিত হয় নাই এক্সপ পণ্য 
ক্রেতার নিকট অর্পণ করা হয়, সেক্ষেত্রে ক্রেতাকে পণ্য পরীক্ষা করিবার 
যুক্তিসংগত স্থযোগ প্রদান করিতে হইবে । নতুবা ক্রেতা পণ্য রি 
করিয়াছেন গণ্য হইবে না ( ধা, ৪১)। 

(১২) নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ক্রেত। পণ্য গ্রহণ করিয়াছেন গণ্য হইবে £-- 

(ক) যখন ক্রেতা বিক্রেতাকে জানাইবেন যে তিনি পণ্য গ্রহণ 
করিয়াছেন, 

(খ)ট যখন পণ্য ক্রেতার নিকট অর্পণ করা হয় এবং ক্রেতা পণ্য 
সম্পর্কে এরূপ কোন কার্য করেন যাহা বিক্রেতার মালিকানার 
সহিত সামপ্ুশ্তহীন ( $090118186506 ), এবং 

(গ) যখন যুক্তিসংগত সময় অতিবাহিত হইয়া গেলেও ক্রেতা পণ্য 
বর্জন করিয়াছেন এরূপ কোন সংবাদ বিক্রেতাকে প্রান না 
করিয়। পণ্য নিজের নিকট রাখিয়া দেন।-- ধা. ৪২। 

(১৩) বিপরীত চুক্তি না থাকিলে, ক্রেতা অপিত পণ্য গ্রহণ করিতে 
অস্বীকৃত হইলে এবং তাহার এক্প অধিকার থাকিলে, তিনি এঁ পণ্য বিক্রেতার 
নিকট ফেরত পাঠাইতে বাধ্য হইবেন না; তিনি গ্রহণ করিতে অ্বীকার 
করিয়াছেন ইহ বিক্রেতাকে জানাইলেই যথেষ্ট হইবে ।--ধা- ৪৩। 

(১৪) যদি যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে ক্রেত। পণ্য গ্রহণে অবহেলা ব! 
অস্বীকার করেন, তাহ! হুইলে এ অবহেলা বা! অস্বীকার হইতে যে ক্ষতি 
হইবে এবং পণ্য রক্ষণাবেক্ষণে যে যুক্তিসংগত ব্যয় হইবে, এই উভয়ের জন্ত 
ক্রেত! বিক্রেতার নিকট দায়ী হইবেন ।- ধা, ৪৪1 


শঞজ্হস পপ ন্লিজ্জেচ 


অপন্নিশোধিত বিক্রেতার অধিকানর 
(8181) ০0: 006 0000914 561167 ) 


'অপরিশোষ্গিত বিক্রেতা (0০2986 98৫: ) 

যেক্ষেত্রে পণ্যের পুণমূল্য প্রদত্ত বা দাখিল (7810 ০: 65005:94 ) হয় 
নাই অথব! যেক্ষেত্তে বিনিময় পত্র বা অন্ত কোন হস্তাস্তরযোগ্য দলিলঘ্বার] 
শর্তাধীন মুল্যপ্রদান হইয়াছিল কিন্তু এ দলিল অগ্রাহা (91870208250 ) 
হওয়ায় অথবা! অন্ত কোন কারণে শর্তপূরণ হয় নাই, সেক্ষেত্রে বিক্রেতাকে 
অপরিশোধিত বিক্রেতা গণ্য করা হয় ।--ধা, ৪৫ (১)। 

* নগদ মূল্য প্রদানের শর্তে বিক্রয় হইল অথচ পূর্ণমূল্য প্রদত্ত হইল না, 
এইরূপ ক্ষেত্রেই বিক্রেতাকে অপরিশোধিত বিক্রেতা বলা যাইবে ; পণ্য ধারে 
বিক্রয় (০00 ০7981) করিলে বিক্রেতাকে অপরিশোধিত বিক্রেতা ব্লা 
যাইবে না। 


অপরিশোধিত বিক্রেতার অধিকার 


পণ্যের হ্বত্ব ক্রেতার নিকট হস্তাস্তারিত হইলেও, অপরিশোধিত বিক্রেতার 
নিম্নলিখিত অধিকার থাকিবে +- 

(১) পণা দখলে থাকিলে তাহা! আটক করিবার অধিকার, 

(২) ক্রেতা শোধাক্ষম হইলে, চলাচল পথে (12 65056 ) পণ্য আটক 
করিবার অধিকার ) এবং 

(৩) পণ্য পুনরায় বিক্রয় করিবার অধিকার । 

পণ্যের উপর পুবস্বত্ব (1399), চলাচল পথে আটক (86070086970 6750815) 
এবং পুনধিক্রয়,--এই তিনটি অধিকার অপরিশোধিত বিক্রেতার স্বার্থ রক্ষার 
জন্ত ৪৬ সংখ্যক ধারায় প্রদত্ত হইয়াছে । বল! বাহুল্য, এই অধিকারগুলি 
পণ্য সম্পকীয়। ইহা ছাড়াও ৫৫ ও ৫৬ সংখ্যক ধারায় বিক্রেতাকে দুইটি 
অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে, তাহ! ব্যক্তিগতভাবে ক্রেতার উপর (88856 
8109 10552 17918928115 )1 


২১৬ পণ্যবিক্রয় আইন 


৪৬ সংখাক ধারা ৫১ সংখ্যক ধাব্বার সহিত একজে পাঠ কন্ধিতে হুইবে, 
এবং যদি প্রমাণিত হয় যে, চলাচল পথ ( /%16 ) শেষ হইয়াছে এবং 
পণ্য শোধাক্ষম ক্রেতার গৃহে পৌছিয়াছে, তাহা হইলে বিক্রেতার চলাচল 
পথে পণ্য আটক করিবার অধিকার ল্লোপ পাইবে ( 13878910058 ০. 058918 
1858818099১) &. 1. 51986, 9158 200 )। 

(১) বিক্রেতার পুর্বস্বত্ব (9611928 1190 )__অধিনিয়মের ৪৭৪৯ 
সংখ্যক ধারাসমূহে বিক্রেতার পূর্বন্বত্ব সম্পর্কে কতকগুলি নিয়ম প্রদপ্ত 
১ইয়াছে। নিচে তাহা আলোচনা করা হইল £-- 

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে, মূলা পরিশোধ বা দাখিল (65808:) না হওয়া পর্ধন্থ 
অপরিশোধিত বিক্রেতা তাহার দখলে বিক্রীত পণ্য থাকিলে তাহা আটক 
করিবার অধিকারী :-- 

(ক) ফেক্ষেত্রে ধারে বিক্রয়েন কোন পবিভাষণ (88091856100 ) 
ব্যতিরেকে পণ্য বিক্রয় করা হইয়াছে, 

(খ) যেক্ষেত্রে ধারে বিক্রয় হইয়াছে, কিন্তু ধারের মেয়াদ (600 ০01 
09816) অতিক্রান্ত হইয়াছে ১ 

(গ) ফেব্ষেত্রে ক্রেতা শোধাক্ষম হইয়াছেন ( ধা. ৪৭ )। 

পণ্য দখলে থাকিলে তবেই বিক্রেতা পূর্বস্বত্বেব অধিকার প্রয়োগ করিতে 
পারিবেন। এ দখলের স্বরূপ যে কোন প্রকার হইতে পাবে, ক্রেতাব 
প্রতিনিধি বা গচ্ছিতগ্রহীতারূপেও বিক্রেতা এই অধিকার প্রয়োগ করিতে 
পারিবেন । বে, শুধু পণ্যের মূল্যের জন্যই এই অধিকার প্রয়োগ করা 
যাইবে, গুদামভাড়া বা এরূপ অন্ত কোন ব্যয়ের জন্য এই অধিকার প্রয়োগ 
করা চলিবে না। পণ্যের মূল্য প্রদ্দান বা দাখিল করা হইলেই এই অধিকার 
লোপ পাইবে। 

ফেক্ষেত্রে অপরিশোধিত বিক্রেতা আংশিক পণ্য অর্পণ করিয়াছেন, 
সেক্ষেত্রে পারিপাগিক ঘটনাদারা যদি প্রমাণিত না হয় যে বিক্রেতা তাহার 
পূর্ন্বত্বের অধিকার পরিহাঁর (81৮৪) করিয়াছেন, তবেই তিনি বাকী 
পণ্যের উপর পূর্বন্বত্থের অধিকার প্রয়োগ করিতে পাদিবেন (ধা. ৪৮ )। 

নিয্ললিখিত ক্ষেত্রে অপরিশোধিত বিক্রেতার পূর্বন্বত্ব লোপ পাইয়া থাকে :-. 

(ক) ঘেক্ষেত্রে পণোর বিলিব্যবস্থার অধিকার নংরক্ষণ না করিয়া 


অপরিশোধিত বিক্রেতার অধিকার ২১৭ 
ক্রেতার নিকট গৌছাইবার উদ্দেস্টে কোন বাহক বা গচ্ছিত" 


গ্রহীতার নিকট বিক্রেতা পণ্য অর্পণ করেন, 

(খ) যখন ক্রেতা বা তাহার প্রতিনিধি পণোর আইনত; দখল 
প্রাঞ্চ হন, এবং 

(গ) যখন বিক্রেতা তাহার পূর্বশ্বত্থের অধিকার পরিহার ( ৪০) 
করেন। 


পণ্যের মূল্যের জন্য ডিক্রীপ্রাপ্ত হইলেই অপরিশোধিত বিক্রেতা পূ্ন্বস্থে 
অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবেন ন!। 

(২) চলাচল পথে আটক (9০00886 10 050৪৮ )--ক্রেতা 
শোধাক্ষম হইলে এবং পণ্য ক্রেতার অভিমুখে চলাচল পথে থাকিলে, 
অপরিশোধিত বিক্রেতা চলাচল পথে এ পণা আটক করিতে পারিবেন 
অর্থাৎ নিজ দখলে লইতে পারিবেন এবং উহার মূল্য প্রদান না হওয় পর্যস্ত 
আটক রাখিতে পারিবেন (ধা ৫০ )। 

এই ধারা হইতে দেখা যায়, চারিটি শর্ত পূরণ হইলে তবেই চলাচল 
পথে পণ্য আটক বৈধ হইবে। এই শর্তগুলি হইল,--পণোর মূল্য পরিশোধ 
হয় নাই, ক্রেতা শোধাক্ষম হইয়াছেন, পণ্য চলাচল পথে বহিয়াছে এবং 
পণ্যবিক্রয় অধিনিয়মের অপর “কান ধারা বিক্রেতা কর্তৃক এই অধিকার 
প্রয়োগে বাধা সষ্টি করে না। 

ক্রেতা শোধাক্ষম হইয়াছেন--যে ব্যক্তি সাধারণ ব্যবসায় কালে (17 
00088 01 00109 00085858 ) খণ পরিশোধ করা বন্ধ করিয়াছেন 
অথবা খণ পরিশোধের তারিখে পরিশোধ করিতে অক্ষম হন, তাহাকে 
শোধাক্ষম বল! হইবে; তিনি শোধাক্ষমযোগ্য কোন কার্ধ (৪০৮ ০: 
1050158205 ) করিক্কাছেন কি করেন নাই তাহ! এক্ষেত্রে অবান্তর [ধা, ২(৮)]। 
ইহাতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে শোধাক্ষম অধিনিয়মে শোধাক্ষমযোগ্য 
কার্ষের যে সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে না। 

পণা চলাচল পথে রহিয়াছে--কোন্‌ কোন্‌ অবস্থা পণ্য চলাচল পথে 
থাকে গণ্য হইবে তাহা ৫১ সংখ্যক ধারায় বল! হইয়াছে । 

(কে) ক্রেতার নিকট পৌছাইবার উদ্দেষ্টে পণ্য যে সময় কোল বাহক 
ব| গচ্ছিতগ্রহীতার নিকট অর্পণ করা হয় সেই সয় হইতে 
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যে পর্যন্ত ক্রেতা বা তাচার প্রতিনিধি এ বাহক বা গচ্ছিত- 
গ্রহীতার নিকট হইতে পণ্য গ্রহণ না করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত 
পণ্য চলাচল পথে থাকে গণ্য হয়। 

পণ্য গস্তব্যস্থানে পৌছিবার পূর্বেই ক্রেতা বা তাহার প্রতিনিধি 
এঁ পণোর দখল প্রার্চ হইলে, চলাচলের সমাপ্তি ঘটিবে। 

পণ্য গন্তব্স্থানে পৌছিলে, বাহক বা গচ্ছিতগ্রহীত৷ যদি 
ক্রেতার নিকট স্বীকার করেন যে তিনি (ক্রেতার পক্ষে পণ্য 
ধারণ করিতেছেন (0০198), তাহা হইলে চলাচলের সমাঞ্চি 
ঘটিবে। 

বাহক বা গচ্ছিতগ্রহীত। যদ্দি ক্রেতা বা তাহার প্রতিনিধির 
নিকট পণ্য অর্পণ করিতে অন্যায়ভাবে ( অ০081]]5 ) অস্বীকার 
করেন, তাহা! হইলে চলাচলের সমাপ্তি হইবে। 

ক্রেতা পণ্য গ্রহণ না৷ করিলে এবং এ পণ্য বাহক বা গচ্ছিত- 
গ্রহীতার নিকট থাকিলে চলাচলের অবসান হইবে না। 

যে ক্ষেত্রে ক্রেতা ব৷ তাহার প্রতিনিধির নিকট পণোর আংশিক 
অর্পণ কর! হইয়াছে, সেক্ষেত্রে পণ্যের বাকী অংশ আটক কর৷ 
যাইতে পারে যদি পারিপার্থিক অবস্থা হইতে প্রমাণিত ন! হয় 
যে সমগ্র পণ্যের দখল প্রদানের উদ্দেশ্টে আংশিক অর্পণ করা৷ 
হইয়াছে । 


চলাচল পথে পণ্য আটক করিবাব অধিকার কি উপায়ে প্রয়োগ করিতে 
হইবে সে সম্পর্কে ৫২ সংখ্যক পারায় নির্দেশ প্রদাল কর! হুইয়াছে। বিক্রেতা 
পণ্যের প্রকৃত দখল (899৪1 10888888070, ) লইবেন অথবা যে বাহক বা 
গচ্ছিতগ্রহীতার দখলে পণ্য রহিয়াছে তাহার নিকট নিজ দাবির বিজ্ঞপ্রি 
প্রধান করিবেন। পণ্য যাহার দখলে আছে তাহাকে বা তাহার প্রধানকে 
€ 0737001091 ) বিজ্প্তি প্রদান করা যাইতে পারে ; তবে ছিতীয় ক্ষেত্রে এরূপ 
পময়ে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা আবশ্তক যাহাতে যুক্তিসংগত তৎপরতার সহিত 
কার্ধ করিক্সা, পণ্য অর্পণের পূর্বেই, প্রধান তাহার প্রতিনিধির সহিত 
যোগাযোগ স্থাপন করিতে পারেন। বিক্রেতা কতৃক এইরূপ বিজি প্রদান 
করা হইলে, বাহক বা গচ্ছিতগ্রহীতা বিক্রেতার নিকট বা তাহা নির্দেশমত 


অপরিশোধিত 'বিজ্লেভার অধিকার ২১৯ 


পণা প্রত্যর্পণ (2538179% ) করিতে বাধ্য হইবেন। প্রত্যার্পণের ব্যন্থ 
বিক্রেতা বহুন করিবেন । 

(৩) পুলধিক্রুস্স (25915 )_-নিয়লিখিত তিনটি ক্ষেত্রে অপরিশোধিত 
বিক্রেতা তাহার দখলাধীন বিক্রীত পণ্য পুনরায় বিক্রয় কবিতে পারিবেন +--- 

(ক) পণ্য পচনশীল (0928128)15 ) হইলে, ক্রেতাকে কোন বিজ্ঞপ্তি 
প্রদান না করিয়াই উহ পুনরায় বিক্রয় কর] যাইতে পান্সে। পুনধিক্রয্মে কোন 
লাভ হইলে তাহা বিক্রেতাই ভোগ করিবেন, কিন্ত কোন লোকসান হুইপে 
তাহ! বিক্রেতা আদি ক্রেতার নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবেন। 

(খ) ফেক্ষেত্রে বিক্রেতা তাহার পূরবস্বত্ব বা চলাচল পথে আটক করিবার 
অধিকার প্রয়োগ পূর্বক ক্রেতাকে বিজ্ঞপ্তি গ্রদান করিয়া এ পণ্য পুনরায় 
বিক্রয়ের অভিপ্রায় জানাইয়। দেওয়া সত্বেও ক্রেতা যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে 
পণ্যের মূল্য প্রদান ব! দাখিল করেন নাই। এক্ষেত্রে পুনবিক্লয়ে কোন লাভ 
হইলে বিক্রেত1 তাহ! ভোগ করিবেন, লোকসান হইলে আদি ক্রেতা তাহা 
পূরণ করিবেন। কিন্তু যদি বিক্রেত৷ বিজ্ঞপ্তি প্রদান না করিয়াই পুনরায় 
বিক্রয় করেন, সেক্ষেত্রে লাভ হইলে তাহা! আদি ক্রেতা পাইবেন, লোকসান 
হইলে বিক্রেতা তাহা বহন করিবেন। 

(গ) ফেক্ষেত্রে ক্রেতা পণ্যের মূল্য প্রদানে অক্ষম হইলে বিক্রেতার পুন- 
বিক্রয়ের অধিকার চুক্তিত্বারা সংরক্ষিত হইয়্াছে। 

পুনধিক্রয্নের অধিকার প্রয়োগ করা বিক্রেতার ইচ্ছাধীন, ক্রেতা পুনবিক্রয় 
দাবি করিতে পারেন না। 

পুনবিক্রয়ে করেত! পণ্যের নির্দোষ স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 

(8) মুল্য আদায়ের জন্য মামলা (218 1০: 00০9 )--যেক্ষেতরে, 
বিক্রয়চুক্তিত্বারা পণ্যের স্বত্ব ক্রেতার নিকট হস্তাস্তরিত হওয়! সত্বেও চুক্তির 
শর্তাম্ুযায়ী মূলাগ্রদানে ক্রেতা অন্যায়ভাবে (:০2819115 ) অবহেলা বা 
অস্বীকার করেন, সেক্ষেত্রে পণ্যের যুল্যআদায়ের জন্য বিক্রেতা! ক্রেতার বিরুদ্ধে 
মমিলা আনয়ন করিতে পারিষেন।--ধা, &৫(১)। 

ফেক্ষেত্রে চুক্তি অন্ুদারে কোন এক নির্দিষ্ট দিনে পণ্যের মূল্য প্রদের 
(753৮৮1৬ ) কিন্তু ইহার সহিত পণ্য অর্পণের কোন সংঅব নাই, এবং ক্রেতা 
উছা প্রদান কবিতে অন্তায়ভাবে 'বহেল! বা অর্থীকার করেন, সেক্ষেতে 


২২০ পণ্যবিষ্ুয় আইন 


বিক্রেতা মুল্য আদায়ের জন্য ক্রেতার বিরুদ্ধে মামল1 করিতে পাস্বিবেন, যদিও 
পণ্যের স্বত্ব ক্রেতার নিকট হস্তাস্তরিত হয় নাই ।-_-ধা. ৫৫(২)। 


(৫) গ্রহণ না! কর।য় ক্ষতিপূরণের মামলা (9016 1০: 0%705899 
10৮ 0020-9909069009 )--ক্রেতা পণ্য গ্রহণ করিতে এবং মূল্য প্রদান 
করিতে অন্যায়ভাবে অবহেলা অথবা অস্বীকার করিলে, বিক্রেতা ক্রেতার 
বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা করিতে পাবিবেন ।- ধা, ৫৬। 


ক্রেতার প্রতিকার (95598 78920163199 ) 

(১) অর্পণ ন! করায় ক্ষতিপূরণের মামল! (9578 0০৮ 018893 
1০2 000-0911%07 )-_বিক্রেতা ক্রেতার নিকট পণ্য অর্পণ করিতে অবহেলা 
বা অস্বীকাব করিলে অনর্পণ হেতু ক্রেতা বিক্রেতার বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের 
মামলা! করিতে পারিবেন ।--ধা, ৫৭। 


(২) বিনিদিষ্ট কার্ষপালনের মামলা! (9০16 1০7 890160 
[097101009009 )--.বিনিরদিষ্ট বা নির্ধারিত পণা অর্পণেব চুক্তিভঙ্গ হেত 
মামলায়, আদালত উপযুক্ত মনে করিলে, ক্রেতাব আবেদনক্রমে, বিক্রেতাকে 
পণ্য অর্পণ কবিবার আদেশ প্রদান কবিতে পারেন। ফেব্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ 
প্রদ্দানে পর্যাপ্ত প্রতিকার হয় না, একমাত্র সেইরূপ ক্ষেত্রেই বিনির্দিষ্ট কার্য 
পালনের আদেশ প্রদত্ত হইয়া থাকে । সুতরাং পণ্য দুষ্প্রাপ্য, অসাধারণ বা 
বিশেষ মূল্যবান হইলে ক্রেতা বিনির্দিষ্ট কার্ধপালনের মামলা করিতে 
পারিবেন ।--ধা, £৮। 


€৩) প্রত্যাভৃতি ভঙ্গের প্রতিকার (792080 19£ ৪৪০) ০৫ 
2৮0৮৩ ) যেক্ষেত্রে বিক্রেতা কর্তৃক প্রত্যাভৃতি লঙ্ঘন হইয়াছে অথব। 
ক্রেতা শর্তভঙ্গকে প্রত্যাভূতিভঙ্ষৰপে গণ্য কবিতে স্বীকৃতি ব৷ বাধা হইয়াছেন, 
সেক্ষেত্রে প্রত্যাতৃতিভঙ্গের জন্য ক্রেতা পণ্য বর্জন করিতে পারিবেন নাঃ 
তিনি নিম্নলিখিত যে কোন একটি উপায়ে প্রতিকার লাভ করিতে 
পারিবেন £- 

(ক) প্রত্যাভূতিভঙ্কের জন্য বিক্রেতার বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মালা 

করিতে পারিবেন, অথবা, 


অপৰিশোধিত্ধ বিক্রেতার অধিকার ২২১ 


(খ) প্রত্যাভূতিভঙ্গের জন্য মৃল্লাহামের বাঁ সম্পূর্ণ বিলোপের 
( 9101006107 0£ 65:6109600 ) দাবি উপস্থিত করিতে পাছেন। 
€8) মুল্য ফেরত পাইবার মামলা (3018 00: 289০0 ০1 
20০৪ )--পণ্য অর্পণ করা ন! হইলে, ক্রেতা প্রদত্ত মূল্য ফেরত পাইবার জন্ত 
বিক্রেতার বিকদ্ধে মামল! করিতে পারিবেন। (ধাঁ, ৬১)। 


উভভস্বের অধিকার (21889 ০৫ 8০৮৮ ) 

(১) চুক্তি প্রত্যাখ্যান (26090186100 01 ০008%০৮ )+-পণ্য 
অর্পণের নির্ধারিত তারিখের পূর্বেই চুক্তির যে কোন এক পক্ষ চুক্তি প্রত্যাখ্যান 
কবিলে, অপর পক্ষ চুক্তি বজায় আছে ( ৪০১9186198 ) গণ্য করিয়া অর্পণের 
তারিখ পর্যস্ত অপেক্ষ! করিতে পারিবেন অথব! চুক্তি রদ হইয়াছে (:9900060) 
গণ্য করিয়া চুক্তিভঙ্গের জন্য ক্ষতিপূরণের মামল! করিতে পারিবেন ।--ধা, ৬৭। 

এই সম্পর্কে চুক্তি অধিনিয়মের ৩৯ সংখ্যক ধারা দ্রষ্টব্য। 

€২) স্ুদ এবং বিশেষ ক্ষতিপুরণ (1[0691586 ৪0৫. 3990191 
108108898 )--যেক্ষেত্রে আইনত; সদ বা বিশেষ ক্ষতিপূরণ আদ্দায়যোগ্য 
(180055916 ), সেক্ষেত্রে ক্রেতা বা বিক্রেতা তাহ! আদায় করিতে 
পায়িবেন। বিপরীত চুক্তি না থাকিলে, মূলোর উপর, আদালত যাহা! উপযুক্ত 
মনে করেন এরূপ হারে ন্থুদ প্রদানের আদেশ দিতে পাবেন,-- 

(ক) বিক্রেতার অচ্কৃলে, ফেক্ষেত্রে বিক্রেতা মূল্য আদায়ের মামলা 

করিয়াছেন । 

(খ) ক্রেতার অনুকূলে, ফেব্ষেত্রে বিক্রেতা কর্তৃক চুক্তিভঙ্গ হওয়ায়, 

ক্রেতা মূল্য ফেরত পাইবার জন্য বিক্রেতার বিরুদ্ধে মামল! 
করিয়াছেন। 


৪ পল্টিষ্কোল 
নিলাম-বিক্রয় 


( 0০007 5916 ) 


পণ্য বিক্রয় অধিনিয়মের ৬৪ সংখ্যক ধারায় নিলামদ্ধারা পণ্যবিক্রয় 
সম্পর্কে নিয়লিখিত নিয়মাবলী প্রদত্ত হইয়াছে £-- 

(১) ফেক্ষেত্রে পণ্য বিভিন্ন ভাগে বা দফায় (10 1088) বিক্রয়ের জন্য 
উপস্থাপিত করা হয়, সেক্ষেত্রে প্রাথমিক বিচারে ( 0218 ০19 ) প্রতিটি 
ভাগ বা দফ! একটি পৃথক চুক্তির বিষয় গণা হয়। 

(২) নিলা'মকারী হাতুডিব আঘাত দ্বার! বা অন্য কোন প্রচলিত উপাষে 
বিক্রয়ের সমাপ্তি ঘোষণ! করিলে, তবে বিক্রয় সমাপ্ত হয় । যে পর্বস্ত এইন্ধপ 
ঘোষণ। কর] হয় না, সে পর্যন্ত যে কোন নিলাম-ক্রেতা (18851 ) তাহার 
ঘোষিত মূলা বা ভাক (৮1) প্রত্যাহার কবিতে পারিবেন। 

ইহার হেতু এই যে, ক্রেতার ভাকের অর্থই হইল তিনি এ মুল্যে ক্রয় 
কধিতে প্রস্তত , স্তর" ইহ! একটি প্রস্তাব ( ০9৮ )। স্বীরুতিব পূর্বে প্রস্তাব 
প্রত্যাহার করা যাইতে পারে, এবং এই ক্ষেত্রে বিক্রয়ের সমাপ্তি ঘোষণাই 
স্বীকৃতি । হাতডিব আঘাতদ্বাবা অণবা কোন ডাক তিনবার ঘোষণ। 
করিলেই বিক্রয়েব সমাঞ্চি ঘোষণা হইবে । 

এক পক্ষ প্রস্তাব (০29: ) করিলে, ত্বপন্‌ পক্ষ তাহাতে স্বীকৃতি (%০96]- 
6৯2০০ ) প্রদান নাও করিতে পারেন । স্ুতরা" সর্বোচ্চ ডাক গ্রহণ করিতে 
নিলামকারী বাধ্য হইবেন না। কিছু সময় ডাক হইবাব পর তিনি পণ্য 
প্রত্যাহার ( 16৮০ ) করিতে পারেন । 

অনেক সময় ক্রেতাগণ একে অপরের বিরুদ্ধে ভাকিবেন না এইবপ 
জোটবদ্ধ হইয়! থাকেন। ইহাকে ভ্০০০৮ ০0৮ বা ভিত্তিলোপ চুক্তি বল 
হয়। এইরূপ চুক্তি অবৈধ নহে। 

(৩) বিক্রেতাছ্বাবা বা তাহার পক্ষে নিলাম ডাকিবার অধিকার ব্যক্তভাৰে 
(50:55৪15 ) সংরক্ষিত হইতে পারে । এইক্প ক্ষেত্রে বিক্রেতা বা তাহার 
পক্ষে অপর কেহ নিলাম ডাকিতে পাবিবেন। 


র্‌ 


নিলাম-বিক্রয় ২২৩ 


(৪) এইকপ ব্যক্ত সংরক্ষণ না থাকিলে বিক্রেতা 'নিলাম ভাকিতে 
পারিবেন না বা তাহার পক্ষে ডাকিবার জন্ত অপর কোন বাক্তিকে নিষুক্ত 
কবিতে পারিবেন না, এবং নিলামকারী জ্ঞাতসারে এন্ধপ ভাক গ্রহণ করিতে 
পারিবেন না। এই নিয়মের লঙ্ঘন হইলে, ক্রেতা এই নিলাম বিক্রয়কে 
প্রতারণাপূর্ণ গণ্য করিতে পারিবেন । 

(৫) নিলাম-বিক্রয় কোন সংরক্ষিত মূল্য বা নানতম মূল্য (2989:590 ০0% 
9088 010৪9 ) সাপেক্ষ বলিয়া! বিজ্ঞাপিত হইতে পাবে। 

(৬) মূল্য বুদ্ধি করিবার জন্য বিক্রেতা ছলপূর্ণ ডাকের (0199009৫ 
013) আশ্রয় গ্রহণ কবিলে, এ বিক্রয় ক্রেতার ইচ্ছাধীন নিক্ষলঘোগ্য হইনে | 


